্নীমর। কোথায় চলোছ 


বকুণ সেন 


স্বীলুমী প্রকাশনী জ.. কনিকা 


প্রকাশকাল £ 
বৈশাখ, ১৩৭২ 
প্রকাশক £ 
্ীদেবকুমার বনু 
মৌসুমী প্রকাশনী 
১৫।২এ, কলেজ রে 
কলিকাতা -৯ 

মুদ্রক £ 

শ্রীশরৎচন্দ্র গুড়ে 
নারায়ণী প্রেস 
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন 
কলিকাতা -৯ 


প্রচ্ছদ শিল্পী : 
শরীগ্রণব শূর 


এ গ্রন্থের জন্য কোন ভূমিকা লেখার কথ 
ভাবিনি। কারণ) এ গ্রচ্ছের নামই গ্রন্থটি সম্পকে 
একটি ভূমিক1। 


ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে আজ তেইশ বছর 
অতিক্কান্ত। বস্তত, স্বাধীনতার কী স্বাদ আমন্বা 
পেয়েছি! ব্যক্তিগতভাবে আমার যা মনে হয়েছে, 
তা হল, সমগ্র ভারতবাসীকে পরাধীনতার জেল 
থেকে বাব করে এনে স্বাধীনতার জেলে পুরে 
রাখ হয়েছে। শুধু ছুটি কথ।--ম্বাধীনতা আব 
পরাধীন ঠা। দুটি শব্দের মানে আপাদা--কিন্ত 
অবস্থা এক । 


বাংলা তথা ভারতবর্ষের গত তেইশ বছরের 
রাজনীতিতে নেতাদের দেউলিয়া! নেতৃত্ব, ছ্ণীতি, 
প্রশ্রয়, ছ্বিধাগ্রপ্থতা, অপরিনাম-্দশিতা আজ সমগ্র 
ডারতবাসীকে কোথায় টেনে 'নিয়ে চলেছে | একটি 
জিজাসা, আমর! কোথায় চলেছি-- ? 

--লেখক 


বরুণ দেন-এর অন্তান্ঠ রাজনৈতিক গ্রন্থ 
য়েনান থেকে খ্রীকাকুলাম 

ছে! চি মিন ও ভিয়েতনাম 
সাজানে' সেনাপতি 


আমরা স্বাধীন! পৃথিবীর মানচিত্রে ভীরতবধ :আজ একটা 
স্বাধীন রাষ্ট্রূপে চিহ্ছিত। দুনিয়ার বনেদী সাম্রাজাবাদী বৃটেনের 
সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্থল চুণ-বিচূর্ণ করে ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীন 
হয়েছে। ফিরে পেয়েছে নাগরিক অধিকার। অন্ধকার থেকে 
আলোয় এসেছি আমরা । ইংরেজের হাতত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি 
শাসন ক্ষমতা । কিন্তু রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে নয়, ছূর্বার গ্ণ- 
আন্দোলনের মাধযমে। কংগ্রেস, তথা. মহাত্মা গান্ধীর বলিষট নির্ভুল. 
নীতি এবং নেতৃত্ব ভারতাগ্মার মুক্তি এনেছে! অহিংসার মৃহামন্্ 
হিংসা! তুলিয়ে ইংরেজকে পাঠিয়ে দিয়েছ্ছে তার আপন ঘরে। যে 
ইংরেজ ছিল দেশের শত্রু, জাতির শক্র, শাসনে শোষণে ছিল 
নিষ্ঠুর জহলাদ, দয়। মায়া মতাহীন পিশাচ, অহিংসার মহামন্ত্রে ভূলে 
গেল নিষ্ঠুরতা, চরিত্রের ঘটলে! আমূল পরিবর্তন, শক্র থেকে বধ 
হয়ে উঠলো! ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনভার দাবীকে মেনে নিল। 
স্বাধীন হলাম আমরা! 

ভারতবর্ষের মানুষের জীবনের স্মরণীয় দিন উনিশশো! সাতচল্লি 
ষ্টার :পনেয়োই আগষ্ট। বিদেশী. শাসনমুক্ত তারতবর্ষ। 
ুদ্থেপ্নের রাজি গ্রভাতে নবজীবনের অরুণোদয়।! জনজীবন মুক্তির 
আনন্দে উত্তাল-_মাত্বহারা। স্বাধীনতা মুক্তি! পরাধীনতার মাগপাশ 
মুক্ত ভারতের মাগ্ক্ঘ আমরা, আপন অধিকারে অধিকারী । মুখ-. 
শান্তি সাম) মৈত্ীর রাখীবন্ধন উংসব। প্রেদ-গ্রীতি, স্নেহ মমতা 


নী 


সেবা ভালবাসায় জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার প্রতিজ্ঞা । আশী- 
আকাঙ্া স্বপ্ন সম্ভাবনায়, জীবন হবে বিকশিত । আমরা এক জাতি, 
একপ্রাণ--আমরা মানুষ"! 

মান্ুষ! ভারতবর্ষের মানুষ! সোনায় সম্পদে ভর শুধুমাত্র 
একটা দেশ নয়, তার মানুষগ্চলোও সহজ সরল সুন্দর । সুখ শাস্তি 
সমুদ্ধিতে ভরা একটা দেশ। অশান্তিতে যে ছিল না তা নয়, 
অশান্তি ছিল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । বুদ্ধিবলে যথেষ্ট উন্নত 
হলেও অন্যের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি । কিন্তু ঠগ্‌ জোচ্চর 
বিদেশী বেনিয়া লুঠনকারী দস্তা, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ 
নামধারী পরম্থ অপহরণকারী পশুর দল ভারতবর্ষের মানুষের সরলতা 
উদারতা বন্ধুত্ব গ্রীতি আতিথেয়তার সুযোগ নিয়েছে । বন্ধুতের 
মুখোশ টেনে ফেলে দিয়ে হিংস্র থাবা বদিয়েছে। আপন 
দেশের ভাগার পূর্ণ করতে লুঠে নিয়ে গেছে ভারতের সোনার 
সম্পদ । মুঘল পাঠান, মার্নানী দিনেমার ফরালী জার্মান, পর্তগীজ, 
মগ বিভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন ধারায় এসেছে__গেছে । উদ্দেশ্য একটি, 
সোনার দেশের সম্পদ লুঠন। 

নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে জাতীয়তা-বোধ ও চেতনাকে । 
ধর্মকে করেছে কলঙ্কিত। শিশু আর নারীদের চালান দিয়েছে 
বিদেশের বাজারে । আত্মতৃপ্ত গাভ করে ভেবেছে, হিন্দুস্বান শেষ 
--তারা জয়ী। মাম্থষের মনুষ্যত্ব বোধ নিঃশেষিত, আত্মচেতনা মৃত । 
শবের শ্াশান ভ্রমে প্রেতের নৃত্য সুরু করেছে স্বেচ্ছাচারীর আত্ম 
অহঙ্কারে। আর ঠিক সেই মুহুর্তে, অত্যাচারের প্রান্ত সীমায় 
উপনীত বিদেশী দন্থযুর দল বিম্মন্স বিভ্রান্তিতে হয়েছে উদ্ভ্রান্ত । 
খুশির খোয়াব শেৰ হয়ে গেছে তাদের । মর! নদীর হুকূল ভাসিয়ে 
দেখ! দিয়েছে প্লাবন । জনণজাগরণের ঢেউয়ে ঢেউয়ে পালিয়ে যাওয়ার 
পথ পায়নি কেউ, কেউ-বা! নিয়েছে শেষশয্যা 1" 

ভারতবর্ষের ইতিহাস! সে ইতিহাস ত্যাগের, র্ের-গের | 


পু, 


জ্ঞানের । বন্ধুর আপনজন--অদন্ধের আলো। জগৎ সভার 
শ্রে্ঠ আসনের অধিকারী, ভারতবর্ষ তাই মার খেয়েছে 
দিনের পব দিন। লোভীর লালসা মিটিয়েছে নিজ্জেকে নিঃশেষ 
করে। 

একদিন হিন্দুস্থানের মাটিতে সুযোগ সন্ধানী ইংরেজ এসেছে 
বন্ধুত্বের মখোশ এঁটে । এক বিদেশী লুনকারীর কাছে আর এক 
বিদেশী লাভ করেছে শোষণের অধিকার । বেনিয়া ইংরেজ বেচা- 
কেনার হাট বসিয়েছে। বাণিজ্যের অন্তরালে চলেছে তাদের 
যড়যন্ত্র। তঙে তলে শক্তি সঞ্চয় কবেছে। কালে প্রকাশ পেয়েছে 
প্রকৃত স্বরূপ ব্রিটিশেব নগ্রমূতি। বনিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে 
রূপান্তরিত হয়েছে । শাসনের সঙ্গে অবাধ শোষণ। কিন্ত লোভ 
আর লালসায় হিতাহিত জ্ঞানশুম্ তারা হয়নি । ফন্দিবাঙ্জির ফিকির 
খুঁজেছে, স্ঙ্টি করেছে বেইমানের দল, ছলন! করেছে নানাভাবে 
একটা দেশকে - সমগ্র জাতিকে নিজরঠব করে তুলতে চেয়েছে শাসনে- 
সোহাগে, ছলনায়-প্রলোভনে | জাতিব মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চৌয়ু-« 
তাদের কূটনীতির শতেক অপকৌশলে | 

ছুনিয়ার সেরা সাআজাবাদী ইংরেজ । তারা দেশকে শালন 
শোষণের সঙ্গে মোহাগ করেছে । তাদের ছলনার নানা পন্থা, নানা 
পথ। অগ্রগতিকে থামিয়ে রাখেনি, শিক্ষাকে পথ করে দিয়েছে, 
সভ্যতার নামে ব্যাভিচারের বীক্জ বপন করেছে, স্বস্তি করেছে নতুন 
জাতি। হৃষ্টি করেছে বেইমানের দল, দেখিয়ে দিয়েছে বিভেদের পথ । 
কোন চেষ্টাতেই তার! ক্রটি রাখতে চায়নি । 

তবু ব্যর্থ হয়েছে তাদের সব প্রয়াস। ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে 
কিছু ছরস্ত দামাল ছেলে। অবাধ্যতা সুরু করেছে। প্রতৃত্বের 
মহ্িমাকে গ্রহণ করেনি। দিনের পর দিন চিন্তা করেছে, পথ খুঁজেছে। 
অবশেষে পথের সন্ধান পেয়েছে তারা। সে পথ মৃত্যুর-জীবনের, 
আলোর রক্ত বন্দনার। সন্ধি নয় _সংগ্রাম। মেরে মরার মীতি গ্রন্থণ 


১৯ 


করেছে তারা । অগ্তায়ের শাস্তি দিতে চেয়েছে । চূর্ণ করতে চেয়েছে 
পরাধীনতার শৃঙ্খল। 

নিতিক দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে ভারা তাদের লক্ষ্যপথে। 
স্্রীপুত্র পিতা মাতা কেউ তাদের পথ রোধ করতে পারেনি। 
গর্ভধারিনী মায়ের চেয়েও দেশমাতৃকার দাবীকে তারা বড় ভেবেছে। 
আপন প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাপিয়ে পড়েছে মরণ যজ্ছে। একমাত্র লক্ষ্য, 
বিদেশী শাসনের অবদান । কোন আপোষ নয়। আপোষের প্রশ্ন ওঠে 
না। আপোষের কথা ভাবে ভীরু ছুধল কাপুরুষ স্ুবিধাবাদীর দল । 
আপোষ কাদের সঙ্গে? কিসের আপোষ? এদেশ আমাদের । এদেশের 
অধিকারী আমরা । আমাদের দেশ যার অন্তায় ভাবে অধিকার করে 
শাসন-শোষণ চালাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সন্ধি করা শুধুমাত্র অন্তায় নয়ঃ 
অমাজনীয় অপরাধ । ইংরেজ ভারত ছাড়ো । যদি না! যাও, মেরে 
তাড়াবো তোমাকে । যত অন্তায় অত্যাচার তুমি করেছে! তার শাস্তি 
তোমাকে দেব [ভুলের ক্ষমা আছে কিন্তু শয়তানকে ক্ষমা কর! অন্যায় । 

দেশের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী যুবকদের হাতে গর্জে উঠেছে 
আগ্েয়ান্ত্র। শাসকের শক্তি উপেক্ষা করে লুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রামের 
অস্ত্রাগার 1 বুড়িবালামের তীরে চলেছে মরণ-পণ সংগ্রাম । 

শাসক-শক্তি দিশাহারা । আঘাতের ভয়ঙ্করতায় অস্থির চঞ্চল । 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শেষের সেদিনের ছবি। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ইংরেজ 
আর তার বংশবদের দল দাসাল ছেলেগুলোকে ধরার জন্তে পথ প্রান্তর 
গ্রাম সহর তোলপাড় করেছে । অত্যাচারের চাবুক হাকিয়েছে শত- 
সহস্র নিরপরাধী মানুষের পিঠে । শাস্তির সংসার করেছে তছনছ,সেই 
সঙ্গে উপলব্ধি করেছে দিন শেষের বেলা । ঘুমস্ত শক্তি জেগেছে, 
জাগছে। অত্যাচারীর শাস্তি তাকে গ্রহণ করতেই হবে। 

শাস্তির ভয়ে ছুরু ছুরু কেঁপে উঠেছিল বুক। সন্ধান করেছিল 
পথের। অবশেষে পথ পেয়েছে, জয়ী হয়েছে পশুশক্কি। এসেছে 


স্বাধীনত। ! 
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স্বাধীনতা ! আমর! ম্বাধীন-মুক্ত । বিদেশী শাসকের দল ভারত- 
বর্ধকে স্বাধীনতা দিয়ে ফিরে গেছে আপন দেশে । সেই সঙ্গে জামাদের 
স্থবিধার জন্ত দেশটাকে ছু'টুকরে৷ করে দিয়ে গেছে। স্প্তি করে গেছে 
ছটেো৷ জাতি। অখণ্ড ভারতের হই অংশ আজ পরস্পরের শক্র। 
ইংরেজের মহত্ব পরস্পরকে চিনিয়ে দিয়ে গেছে, কানে দিয়ে গেছে 
হানাহানির মন্ত্র। আমর! যতবার কাছাকাছি হতে গেছি, ভারা সরগোল 
তুলেছে । আমাদের নিয়ে তাদের চিৎকারের শেষ আজও হয়নি। 
কারণ অবিভাবকের দায়িত্ব বোধ এড়িয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব 
নয়! আমরাও তাদের অবিভাবকত্ব মেনে নিয়েছি । তাদের তু 
করতে আমর যেন বাধ্য। সেই বাধ্যতার সামান্ নিদর্শন লগ্ডনের 
ভারতীয় দূতাবাসে আজ স্বাধীনত। লাভের সুদীর্ঘ বছর পরেও বিটি শ- 
সিংহের স্মরণচিহু বিগ্ভমান। আমাদের দাসত্বের দাসখত | 

আমর! স্বাধীন? 

সত্যই আমরা স্বাধীন! স্বাধীনতার স্বপ্প আজ স্মৃতি-বিস্বৃতির 
পথযাত্রী। প্রতি বছণ্ন পনেরোই আগষ্ট হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়, 
আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস । সরকারী ছুটি, স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
দিবস পালনের সরকারী আয়োজন কিছুটা! ধাঁধার স্থপ্টি করে কিন্তু 
প্রাণের উত্তাপ অন্তভূত হয় না । (ভারতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি 
ক্ষুধার্ত নিরন্ন মানুষের কাছে স্বাধীনতা রূপকথা । সে রূপকথার 
নায়ক যারা তারা রাজ পুত্র, কোটালপুত্র, মন্ত্রীপুত্রের দল। আর লক্ষ 
কোটি মানুষের মনে অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা--সত্যিই আমরা স্বাধীন 1) 

সত্যই আমরা স্বাধীন। সাতচল্লিশ শ্রীষ্টাজের চোদ্দই আগষ্ট 
মধ্যরাত্রে আমরা জেগে উঠেছি । সেদিন নিদ্রামগ্ন জাতির জাগরণ 
সংবাদ ঘোষণ। করেছিলেন পণ্ডিত নেহেরু | আমাদের জাগরণ-সংবাদ 
জানিয়ে আবেগে উচ্ছ্বাসে তিনি তার ধরা-ধর! গলায় বলেছিলেন, 
“আজ মধ্যরাত্রে যখন সার পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়বে, ঠিক সেই সময় 
ভারত জেগে উঠে এক নতুন ও স্বাধীন জীবন লাভ করবে ।' 
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আমর! ঘুমিয়ে ছিলাম, জেগে উঠেছি। সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখের 
বিল্ময় কাটতে না কাটতে যন্ত্রণায় আর্তনাদে ককিষে উঠেছি । রক্তে 
লাল হয়ে গেছে মাটি। ভাই বসিয়েছে ভাইয়ের বুকে ছুরি, মা 
হয়েছে ধবিতা, বোনের কুমারী স্বপ্ন হয়েছে কলঙ্কিত । আর্তনাদ 
হাহাকারে আকাশ বাতাস পরিপুর্ণ। ম্বাধীনতার উৎসব! 

দর্শকের দল সেদিন হ'চোখ ভরে দেখছে সে দৃশ্বা। বাহে বে! 
কি অপরূপ দৃশ্য! কি মনোমুগ্ধকর করুণ বিলাপধ্বনি। জীবন 
্বার্থক! ধন্য ভারত! তোমার তুলনা ম্লা ভান! তোমার 
স্বাধীনতার উৎসব যেন চিবস্থায়ী হয়। 

স্বাধীনতা উৎসবের অন্ুষ্ঠানকারীর দল সেদিন অক্লান্ত কর্মী । 
প্রাণ প্রাচুর্য কানায় কানায় পূর্ণ । উৎসবে ত্রুটি থাকলে চলবে ন1। 
“ফটোগ্রাফার, আমার চেষ্টাকৃত বিষ করুণ মুখোচ্ছধি তোমার 
ক্যামেরার লেন্সে ঠিক ঠিক ধর! পড়বে তো1?. . রিপোর্টার, আমার 
বিবৃতি ভাল করে লিখে নাও, যেন তুল না হয়। মনে রেখ, ভঙ্গের 
ক্ষমা নেই ।+ ৃ্‌ 
ভ্রান্ত নেতৃত্ব, ভণ্ড নেতৃত্ব, ল্লোভী নেতৃত্ব । ক্ষমত। লাভের মোহে 
অন্ধ স্বার্থপর কিছু মানুষ অন্যায় মাপোষে স্বাধীনত| লাভের নামে 
ভারতেব জনগণের পায়ে নতুন শিকল পরিয়ে দিয়েছে ' নেতা -সজে 
বাজার গরম করেছে। ভারতের ভাগ্য বিধাতার স্বপ্ন সফল করেছে 
আপন আপন জীবনে । 

কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন?” কি পেয়েছে তারা? দারিদ্র 
অনাহার অশিক্ষ1! দূর হয়েছে কি মানুষের জীবন থেকে? হয়নি। 
হবে না। কারণ দেশের মানুষ যদি আজ হবেলা পেটপুরে থেতে পায়, 
যদি দূর হয় দারিদ্র, অশিক্ষার অন্ধকার কেটে যায় মন থেকে 
তাহলে যে ফাঁকির বেসাতি বন্ধ হয়ে যাবে। বাজা সাজার লোক 
ঠকানো খেলা চলবে না আর। স্বাধীনতার স্বাদ তিক্ত হয়ে উঠবে। 

ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছিল। সে চাওয়া ছি 
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আতন্তরিক। সে চাওয়ার মধ্যে প্রত্যাশার স্বপ্ন কেপেছিল। ঠকানো 
হয়েছিল মানুষকে | বোঝানে! হয়েছিল, যত অনিষ্টের মূলে ইংরেজ। 
ইংরেজ চলে গেলে সুখের দিন, শাস্তির দিন, নিরাপত্তার দিন ফিরে 
আসবে । ইংরেজকে সাগর পারে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা সে-দিন ফিরিয়ে 
আনবো । আমর! মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবো । 

(থেতিষ্ঠা হয়েছে মানুষের অধিকার। আমরা স্বাধীন। মুস্তিমেয় 
ভাগ্যবানের দল আজ সমগ্র জাতির ভাগ্]নিয়ন্তা। তাদের ইচ্ছাই 
ইচ্ছা। তার! এম্বর্ষে বিলাসে দিন কাটায় আর দেশের মানুষকে 
উপদেশ দেয় কৃচ্ছতা সাধনের। কারণ দেশ আমাদের গরীব। 
যতদিন ন আমরা ম্বাবলম্থি হচ্ছি, হুঃখ এবং দারিদ্রকে হাঁসি মুখে বরণ 
করে নিয়ে সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যেতে হবে । পাওয়। না পাওয়ার 
হিসাব কষলে চলবে না। তুলতে হবে ঈর্ষা, দ্বেষ। তুলতে হবে 
পরশ্রী কাতরতা। যদি না ভুলতে পার মহাপাপ করবে। মেনে নাও 
ভাগ্যকে । ভাগ্যই সব। ভাগ্যগুণেই ছোট বড়, ধনী দরিদ্র - যদিও 
আমর! সবাই সমান। দেশের মানুষ তোমরা! সাধু হও। সমস্ত 
বিষয়ে সাধু-সাধু করো । মুনাফাখোর কালোবাজারীর রক্ত শোষণের 
প্রতিবাদ কোর না। ভূলে যেওনা তাপাও তোমার ভাই, তোমার 
আত্মার আত্মীয় । ভাইয়ের সম্পদ দেখে চোখ টাটালে চলে? ছিঃ 
লগ্মী ছেলে, মোনা ছেলে সব। ভাবছে কেন, না খেয়ে মরে গেলে 
তোমাদের চমড়। ফেল। যাবে? ত্যাগ স্বীকার করো, ত্যাগ করো 
-_সর্বন্ব ত্যাগের জন্ প্রস্তুত হও। শুধু ভুলে যেওনা, গরীব দেশ 
আমাদের |) 

সত্যই গরীব দেশ আমাদের ৷ গরীব দেশের গরীব মানুষ আমর! । 
আমাদের ঘরে মুন আনতে পানতা ফুরোয়। আমাদের সংসারের 
মানুষগুলোর মুখে হবেল! হমুঠে। দিয়ে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার খরচ 
জোটে না। রোগের চিকিৎসা হয়না । কুমারী কন্চ। বিয়ের পিঁড়ির 
স্বপ্প দখে জীবন কাটায়। আমর। গরীব। আমর! দেশের সাধারণ 
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মানুষ । দেশ যাতে আত্মনির্ডরশীল হয়ে ওঠে সেই জস্তেই আমাদের 
ত্যাগ স্বীকার । 

বন্ছৎ আচ্ছা! কেয়া বাত কেয়া বাত। বাচ্চা লোগ এক 
দফে তালি বাজা দেনা। 

তালি দাও। হাত তালি দাও স্বাধীন ভারতের সাধারণ মানুষ । 
শুধুমাত্র তালি দেওয়ার অধিকার তোমাদের । তোমরা অনাহারে 
অনিদ্রায় দিন কাটাবে, ভাগ্যকে দোষারোপ কবে সান্তনা লাভ করবে, 
রোগে শোকে মরবে কীদবে! আর জন্ম মৃত্যুর মাঝেব সময়টুকু 
ধোপার গাধার মত ভাব বহন করবে । কেন বইছে! ? কার জন্যে 
বইছে।? প্রশ্ন করবে না। প্রশ্ন করার অধিকার তোমাদের নেই। 
বলছে? আছে! মিথ্যা কথা। কোথায় অধিকার? কে দিয়েছে 
তোমাদের সে অধিকার 1 স্বাধীনতা 1 তোমরা স্বাধীন? এা-হ্যা) 
নিশ্চই ম্বাধীন-. আমরা স্বাধীন ক্রীতদাস, ভাগ্যহীনের দল। 
স্বাধীনতার শুঙ্খলে আবদ্ধ করে আমাদের মিথ্যার নরককুণ্ডে নিক্ষেপ 
কর! হয়েছে। আমাদেগ ঠকানো হয়েছে, প্রতারণা করা হয়েছে। 
চল্লিশ কোটি মানুষকে নিয়ে জুয়া খেল। হয়েছিল সেদিন। স্বার্থপর 
ক্ষমতালোভী কিছু মানুষ সেদিন লোভে মোহে অন্ধ পাগল হয়ে 
গিয়েছিল। অমানুষের মত ভবিষ্যৎ চিন্তা, তাঁদের মনে এতটুকু 
রেখাপাত করেনি । তার। পড়ে পাই চোদ্দ আনা নীতি গ্রহণ করে- 
ছিল। তাদের অন্বত্ব অহমিক1 লালস! মু্রিমেয় ভাগ্যবানদের বাঁ 
দিয়ে সমগ্র জাতির জীবনে অভিশাপ ডেকে এনেছে । আলো নেই, 
শুধু অন্ধকার। আমরা কৌথায় চলেছি? কোথায়? কোথায়? 
কোথায় ?1*.. 
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চমকে উঠলো বিনোদ! কার যেন ডাক শুনতে পেল। তাকে 
ডাকছে, আহ্বান জানাচ্ছে। জাগতে বলছে। জাগাতে চাইছে। 
সেকি ঘুমিয়ে ছিল! 

বিনোদ শুনছো, বিনোদ" 

সে থুমোয় নি, 'জগে ছিল এখন চোখ মেলে চাইলে! । 
আহ্বানকারীর মুখের দিকে তাকাল 

ছোট খাটো শীর্ণ মানুষটি একটু বিব্রত বোধ কবলেন। জানতে 
চাইলেন, কেমন আছে। ? 

উত্তরে মুহু হাসল সে। 

তিনি বললেন, ছু্দিন তোমাকে দেখতে এসে ঘুমোচ্ছ দেখে ফিরে 
গেছি। আজ না জাগিয়ে পারলাম ন|। 

_আমি জানি, আপনি বসুন। র্লাস্ত ক তার। 

তিনি বসলেন । 

বিনোদ বলল, হুদিনই আমি জেগে ছিলাম। আব্ধ ডাকার 
অপেক্ষায় ছিলাম । 

_কেন? 

উত্তরে হাসল সে। 

-_তুমি তাদের চিনতে পেরেছিলে 1 

সে চুপ করে রইলো! । 

__তুমি পুলিশকেও কিছু বলতে চাঁওনি? তুমি... হঠাৎ তিনি 
চুপ করে গেলেন। 

বিনোদও একটু চুপ করে রইলো। শীর্ণ মানুষটিকে দেখল । 
ডাকলো মাষ্টার মশাই ! 

_ পুলিশকে জানানো তোমার উচিত ছিল। 

-পুলিশ তো আমার কাছে জানতে চায়নি । 
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- তুমি বলছো." 

-”আমি মিথ্যে বলছিনা। 

- ইনসপেক্র আমার সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। 

_-সন্দেহ ভাজনদের নাম জানতে চেয়েছিলেন ? 

আশ্চর্য হলেন তিনি। বললেন, তুমি কি করে জানলে ? 

_- আমার কাছেও নাম জানতে চেয়েছিলেন। কাকে-কাকে 
আমার সন্দেহ হয়। 

_-তুমি বলেছে! ? 

_কি বলবো? ক্লান্ত কণ্ঠে তাকেই প্রশ্ন করলো বিনোদ । উত্তর 
দিল নিজেই, আমাব জীবন এটা একট1 হর্ঘটন। ছাড়া আর কিছু 
ভাবতে পারছিনা আমি। তার! মামাকে মারতে চায়নি । মেরেছে 
বাধ্য হয়েই । "কিন্ত. 

চুপ করলো বিনোদ। নিজেকে তার বড় ক্লান্ত বোধ হল। 
ছুচোখ আপন! থেকেই বন্ধ হয়ে এল। তার ঘুম পাচ্ছে। 

কট? দিনই নিদ্রা আর জাগরণের মাঝে কেটেছে তার। মাঝে 
মাঝে অসহা যন্ত্রণা বোধ । তাকে ঘিরে অনেক জনের ব্যস্ততা । 
একটা জীবনের জন্টে প্রাণপণ চেষ্টা । কখনো কখনো জ্ঞান হয়েছে । 
দিনে রাতে উৎকন্ঠিত আবছা আবছা! মুখ ভেসে উঠেছে । মিলিয়ে 
গেছে। তারা কারা, চিনতে পারেনি। 

একটা সপ্তাহের সাতটা দিন চলে গেছে। আজ সকালে 
ডাক্তারের মুখে শুনেছে, তিনটে দিন তার জ্ঞান ছিল না। বেঁচেছে 
নেহাৎ ভাগ্যের জোরে । বিজ্ঞানও ভাগ্য বিশ্বাস করে ! 

চিন্তা করেছে সেদিনের কথা । হূর্ঘটনার দিনটিকে । 'সেদিনের 
সন্ধ্যাট।। 

বিকালে স্কুল ছুটির পর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখ! করে নিজের বাসায় 
ফিরছিল সে। ফেরে রোজই। রাস্তার আলোগুলো নেভানেো ৷ 
ইলেকটি ক সাপ্লাইয়ে ধর্মঘট চলছে। ঠিক ধর্মঘট নয়, কিছু কর্মী 
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কাজ করছে, কিছু করছে না। ফলে আলো জ্বল! নেভা৷ অনিয়মিত । 
তাছাড়া মফংন্বল শহরটায় স্বাভাবিক অবস্থাতেও সব রাস্তায় আলো 
ঠিক মত জ্বলে ন7া। একদল আছে, হয় তার তার কাটে নয়তো 
ল্যাম্প খুলে নিয়ে যায়। 

অন্ধকার রাস্তা । জায়গাটা একরকম নির্জন বলা চলে । হপাশে 
বেশ কিছুদূর ফাক! জমি। অন্ধকারে দূর থেকে কটা অস্পষ্ট মৃতিকে 
দেখতে পেয়েছিল সে। শুনতে পেয়েছিল তাদের কথা। দীড়িয়ে 
পড়েছিল সে। 

একটা করুণ ক তার কানে এসেছিল, তোমরা বিশ্বাম করো, 
আমি কিছু জ্ঞানি না। 

একটা রুট কণ্ঠ ধমকে উঠেছিল, গোপালদার বাড়িতে তুই 
বোম! মারিস নি? 

-না। আমি (সিন... 

_-ফের মিথ্যে কথা! বলার সঙ্গে সঙ্গে মারার আওয়াজ 
পেয়েছিল। 

করুণ আত্নাদ উঠেছিল, বিশ্বাস করো... 

বিশ্বাস করো! শাল। শয়তানের বাচ্চা । যদি না বলিসতে। 
মেরে পুঁতে রেখে বাব এখানে । বল, সেদিন কে-কে ছিল? 

_- আমি ছিলুম না। 

--তুইও ছিলি। 

__না-না ! 

- আবার না। বল বলছি, কে-কে ছিল? 

ঘটনাটা বুঝতে একমুহুর্ত দেরি হয়নি তার। ছুটো৷ কণ্ন্বরই 
কেমন যেন পরিচিত বলে মনে হয়েছিল । মনে হয়েছিল, উপস্থিত 
সকলকেই সে চেনে । একবার ভেবেছিল, চলে যায় নিজের কাজে । 
কি হবে মিথ্যে দাড়িয়ে থেকে। এতো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। 
মার ধোর, হদলে বোমাবাজি, পিছন থেকে ছুরি মারা, এর মধ্যে 
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নতুনত্ব কিছুই নেই। মিথ্যে সময় নষ্ট করার চেয়ে নিজের কাজে 
চলে যাওয়াই ভাল। ওদের যা ইচ্ছা করুক গে, মরুগ গে-_তার 
কি এসে বায়? দলীয় ব্যাপার, কিছু করতে গেলে হয়তো." 

- বল্‌- গোপালদার বাড়িতে বোম! মারায় কে কে-ছিল? 

জানিনা । 

--বলবি না? 

--জানলে তো বলবো? 

_বৰটে। আবার মারের শব্দ । ছেলেটা ককিয়ে উঠেছিল। 

ধমকে ছিল একজন, এই চেঁচাবি না। 

অন্ত একট! কণম্বর কানে এসেছিল, মিথ্যে কেন মার ধোর গুরু । 
দাওনা একেবারে.'-। বিচিত্র শব করেছিল মুখে । 

চমকে উঠেছিল বিনোদ । একটা খুন হতে চলেছে । সে দাড়িয়ে 
আছে-__শুনছে। 

গুরুর গলাটা কানে এসেছিল, পুঁচকে ছোড়াটাকে মেরে লাভ 
কি? ধাঁডিগুলোর সন্ধান চাই । শক্রর শেষ রাখতে নেই, বুঝলি? 
গোপালদার বাড়ির বৈঠকখানাটার যা ক্ষতি করেছে না, এটাকে 
সাবড়ালে উঠবে না '"* 

শিউরে উঠেছিল বিনোদ । বলছে কি ওর? একট। জীবনে 
চেয়েও একজনের বসবার ঘরের কিছুটা দেওয়ালের মূল্য অনেক 
বেশি! ক্ষতি পুরণের জন্ চাই আরো কট! জীবন! 

গোপালদাকে চিনতে পেরেছিল সে । তিনি একটি রাজনৈতিক 
দলের স্থানীয় কর্মী। জনপ্রিয়ও তাকে বল! চলে । এইতো কিছু- 
দিন আগে তিনি অফিস কামাই করে দলবল নিয়ে স্কুলে চড়াও 
হয়েছিলেন। বিনোদের এক সহকর্মী শিক্ষককে বনু ছাত্রের সামনে 
ভার কাছে ক্ষম। প্রার্থনা করতে হয়েছিল। তার অপরাধ, একটি 
ছাত্রকে ক্লাস থেকে বার করে দেওয়া। ছেলেটি ছাত্র সংস্থার 
সম্পাদক । 


--কিরে বলবি না ? গর্জে উঠেছিল একটা! কণ্ঠন্বর। 

_-জানি না। সেই একই উত্তর। 

--বলবি না তাহলে ? 

-জানি না। 

কানে এসেছিল কটা কথা, আমার মুখ বাঁধছে।-*.***তারপরেই 
মারের শব । 

কি যেন হয়েছিল তার। সহা করতে পারেনি । মনে হয়েছিল, 
এ অন্যায়। শরীরের প্রতিটি রক্ত কণিকা! মুহূর্তে উত্তাল হয়ে 
উঠেছিল। চিৎকার করে ঝাপিয়ে পড়েছিল ওদের ওপর । 
তারপর." 


বিমোদ! মাষ্টার মশাইয়ের মু কের আহ্বানে একসময় তার 
দিকে চোখ মেলে চাইলে! সে। দেখতে পেল, তিনি তার মুখের 
দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। 

--কি ভাবছে! বিনোদ ? 

-_ভাবছি'-'। ম্লান একটু হাসির শীর্ণরেখা তার ওগ্ঠপ্রান্তে 
ফুটেই মিলিয়ে গেল। হঠাৎ সে ব্যাগ্র কঠে ডাকলো, 
মাষ্টার মশাই। 

তার বাগ্রতায় একটু বিন্মিত হলেন তিনি। জানতে চাইলেন, 
কি? 


-আচ্ছা-*"""" । ইতস্ততঃ করলো সে। বলল, আচ্ছা সেদিন 
আর কোন হর্থটন। ঘটেনি তো? 

হূর্ঘটন। তুমি কাকে বলছে? 

-আমি আমি '"... । বিনোদ বলতে পারল না । 
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একটুক্ষণ নীরব রইলেন মাষ্টার মশীই। বিনৌদকে দেখলেন। 
বললেন, তুমি বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ছে! বিনোদ | ডাক্তার বাৰু 
আমাকে বলেছেন, আমি যেন বেশি কথা না বলাই। সেদিনকার 
ঘটন! নিয়ে চিন্তা করো না। আগে সুস্থ হয়ে ওঠো। 

আচ্ছা 

-_বল? 

--আর কেউতো। এলো না! ? 

-_ এসেছে অনেকেই । আমি শুধু দেখা! করার অনুমতি পেয়েছি। 
সবাই আসবে । উঠে দাড়ালেন তিনি । বললেন, আঙ্গ আমি চলি । 
বাইরে ছেলেরা অপেক্ষা করছে আমার জন্তে। আমরা স্কুল থেকে 
সোজা এখানে এসেছি । 

সংবাদটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকট1 ভরে উঠলো তার। ব্যথা 
অনুভব করলো । আনন্দ..." 

এগিয়ে চলেছেন তিনি । সে ডাকলো'মাষ্টার মশাই ! 

তিনি দাড়ালেন কাছে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলবে ? 

হাসল বিনোদ । বলল, না। 

একটু আশ্চর্য হলেন তিনি । হাসলেন। চলে গেলেন। 

বাইরে বিকালের আলো । পাখীর ডাকছে । সে আর কোনদিন 
স্কুলে যেতে পারবে কিনা জানেনা। তার একটা পা ঝোলানো 
রয়েছে। মাথাটাও ফেটেছে। পেটে ব্যাণ্ডেজ বীধা। ওদের ছুরি 
তাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল । সে বেচে আছে! 

বিনোদ ভূমি কি চাও ? 

বিনোদ তুমি নিশ্চই মরতে ঢাওন। ? 

মরিতে চাহিন। আমি সুন্দর ভুবনে ৷ মানব জীবনের পরম আকুতি। 
মানুষ বাঁচতে চায়। বৰীচাই তার ধর্ম। ধর্মরক্ষার জগ্যেই তার 
সংগ্রাম । কিন্তু আঞঙ্জ চারিদিকে অধর্মের বেসাতি। হানাহানি ।' 
একে অন্ধের অনিষ্ট সাধন । কেন? 


্ 


ভার মনটা যেন দার্শনিক ভাবাপক্ন হয়ে উঠলো। মনে মনে 
পর্যালোচনা! করলে! গ্রতিটি ঘটনা! | কজনে মিলে একজনকে মারতে 
চেয়েছিল। সেই একজনকে বাঁচাতে গিয়ে সেআহত হল। সে যদি 
না যেত ছেলেটি কী বাচতো? কি জানি! সে চিন্তা করতে 
পারলো না। 

বর্তমান সময়টা একট অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত 
হচ্ছে। সদা একট! আতঙ্কগ্রস্থ ভাব। নেই-নেই রব। নেই 
কেন? কি নেই? 

নিজের কথা মনে পড়লো তার। বিনোদের জীবন । তার 
অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ । এড়িয়ে যেতে সে চায়নি, অস্বীকার করার 
সাধ্য তার নেই। তাহলে কি চায় সে? 

মানুষের চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝে তুস্তর ব্যবধান । কলকাতার 
পথে খবরের কাগজ ফেরি করা ছেলে জীবনে অনেক কিছুই 
পেয়েছে । কিন্তু একজন কারখানার শ্রমিক খেয়ে পরে বেঁচে থাকার 
মত শ্রম-মূল্য পায় না। কেন পায়না? তার বাঁচার প্রকৃত মূল্য 
দেওয়! হলে মালিকের লাভের অন্ক সঙ্কুচিত হবে। মালিক চায় 
সম্পদের পাহাড়। সম্পদের লোভে সে অন্ধ.। মানুষের প্রকৃত, 
অধিকারকে খর্ব করতে, ঠকাতে সদা প্রস্তুত | জাল-দগালিয়াতির 
চক্রান্তে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের € বীচীর অধিকার লুপ্ত। 

একজন বিনোদ বাঁচার পথ পেয়েছে । বাঁচতে চায় অসং্য 
বিনোদ। কিন্তু বিনোদের পথই তো! একমান্ত্র বীচার পথ নয়, 
অসংখ্য পথে লক্ষ লক্ষ বিনোদের ছুটে চলা, মরা-মারা হচ্ছে। 
হত্যাকারীর দল নিবিকার। মনুষত্ব তাদের কাছে মৃল্যহীন। 
অস্তের কথ! ভাবে না। মেরেই তাদের আনন্দ। 

কিন্তু বাঁচতে চায় মানুষ । বাঁচার মন্ত্র তাদের অন্তরে ৷ বাঁচার 
লড়াইয়ে তাই তার! নিভিক দীপ্ত । তারা বাচতে চায়। মানুষের 
মত বাঁচার অধিকার চায় তার! । 


৮৬ 


আমাদের স্বাধীনতা কি শুধু বিদেশী শাসন মুক্ত হয়ে পণুদ্ধের 
জীবন যাপনের জন্তে? বিদেশী শাসকরা! কি আমাদের মেরে 
রেখেছিল? আমরা সেদিনও মরেছি-_-আজও মরছি। সেদিন 
পরাধীনতার অনম্মান নিয়ে মরেছি, আজ স্বাধীনতার লজ্জা নিয়ে 
মরছি। আমর! বাঁচতে চেয়েছিলাম, পারিনি। ব্যক্তিগত স্মার্থ, 
ক্ষমতালিগ্সা, সংকীর্ণতা, বিশ্বাসঘাতকতা, আমাদের বিশ্বাসের 
সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকিয়েছে, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি 
মানুষের বাঁচার আকাঙখাকে শেষ করে দিয়েছে-_দিতে চাইছে। 

আমরা বীচতে চাই -পারছি না। তবু আমরা বাঁচতে চাই। 


জানিস বিন, আজ আমাদের ছাদিনতা! আট বছরের দিদির 
এক বছরের “ছোট ভাইয়ের কাছে বিজ্ঞ্ব প্রমাণের চেষ্টা । যতটা 
সম্ভব গম্ভীর হয়েই বলেছিল কথাটা । 

অবাক ছোট ভাই। দিদির গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে লোভে 
চকৃ-চক করে উঠেছিল তার বড় বড় ছুই ভাগর কালো চোখ। 
লুকিয়ে নিয়ে আসা আমের আচার চাওয়ার মত করে হাত পেতে 
বলেছিল, আমাকে একটু দে। 

দিদির সেকি হাসি। হেসে কুটি কুটি হয়োছল প্রথমটায়। 
পরক্ষণেই অস্বাভাবিক গম্ভীর । একটু চিন্তা করে বলেছিল, ন1। 

ছোট ভাই আঘাত পেয়েছিল। গ্রিজ্ঞাস। করেছিল, দিবি না? 

_-ছাদিনতা দেওয়া যায়না রে। গন্ভীর ভাবেই কথাটা বলেছিল 
দিদি। 
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কথাট! বিশ্বাস হয়নি ছোট ভাইয়ের। অবিশ্বাস ভরা দৃরিতে 
কিছুক্ষণ দিদির মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর বলেছিল, বুঝেছি তুই 
একা খাবি। 

দিদি বুঝতে পারেনি, অবুঝকে কি করে বোঝাবে। বলেছিল, 
ছত্যি বলছিরে, ছাদিনতা খাবার খিনিস নয় । 

_ তবে? অবুঝের মত প্রশ্ন করেছিল ছোট ভাই। জানতে 
চেয়েছিল জিনিমট1 কি। 

দিদি বলেছিল, দেখাও ধায় ন1। 

নতুন করে অবিশ্বাস দেখা দিয়েছিস ছোট ভাইয়ের মনে। কি 
এমন জিনিস ষ “দখা ও যায় ন।, খাওয়াও যায় না। মিথ্যে কথা, 
দিদি তাকে ঠকাচ্ছে, ফাকি দিতে চাইছে। শিশুমন অভিমানে ভরে 
উঠেছিল। বলেছিল, চাইনা তোর ছাদিনতা | 

বিজ্ঞত্ব প্রমাণের স্ুব্ণ স্থযোগ হাতছাড়! হতে দেখে আঘাত 
পেয়েছিল দিদি। ছোট ভাইকে তার, নেহাৎ ছোট ছাড়া আর কিছু 
মনে হয়নি । শেষ চেষ্টা হিসাবে বলেছিল, ওছব তুই বুঝবি না ' 

ছোট ভাইও ছাড়ার পাত্র নয়। বলেছিল, তুই বুঝিস? 

_বুৰি-বুবি। আঞজজ আমাদের ছার্দিনতা, বুঝলি বোকা 
আমাদের ছকলের আজ ছার্দিনতা । আনরা ছবাই -ছাদিন-- 
সবাই । 

বোকা বিন্ু তার বড় বড় চোখে দিদির গম্ভীর মুখের দিকে 
তাকিয়েছিল। দিদিকে দেখেছিল। বিশ্বা করার চেষ্টা করেছিল, 
দিদির কথাটাই সত্যি। সত্যিই সেবোকা। বোক। বদি না হবে 
ছার্দিনতাটাতো। সেই আনতে পারতো । তার থেকে একবছরের 
বড় দিদিকে 'বপে অবাক করে দিতে প।রতে।। পারেনি, তার কারণ 
দিদির চেয়ে শে ছোট, আর ছোট যখন তখন তার দিদর কথাটা! 
মে নেওয়াই উচিত। 

“গড়া ভূলে জিজ্ঞাস! কগেছিল, তুই যা বললি সত্যি? 


তু 


অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দিদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলার 
জানতে চেয়েছিল, কি ছত্যি? 

-তোর কথা ? 

- আমি মিথ্যে বলেছি ! 

_ তা নয়। দিদিকে তুষ্ট করেছিল সে। বলেছিল, আমি 
জানিনা তো? 

_-কি? বিরক্ত হয়েছিল দিদি। 

-আমিও ছাদ্দন? 

__ বলেছিতো, আমরা ছবাই ছাদিন। কথাটা বলে চলে যাচ্ছিল 
দিদি। 

বিন্ু ডেকেছিল পেছন থেকে, এই দিদি। দিদি দাড়াতে জিজ্ঞাসা 
করেছিল, সাজ খেলবি না? 

_না। উত্তরট! দিয়েই মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিল দিদি। 

বিন্ব একা। নেড়। ছাদের শুন্থ শশ্মানে সেদিন নিজেকে তার বড় 
এক বণে মনে হয়েছিল। দিদির সঙ্গে যেতে পাবেনি। ভাল 
লাগেনি একা একা খেলতে । সে যেন পৃথক হয়ে গিয়েছিল। 
বুক ঠেলে কান্ন! বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল । কিন্তু কাদতে পারেনি, 
কান্নার অবসর মেলেনি । দিদির 'দওয়! সংবাদটার কথাই ভেবেছিল, 
সেও ছাদিন। 


স্বাধীনতা, মুক্তি। মুক্ত ভারতবর্ষ, দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্ত মান্য 
এই মুক্তি-দাসত মোচন কি কাম্য ছিল আমাদের? আমরা স্বরাজ 
চেয়েছি. স্বাধীনতা চেয়েছি, কিন্তু অভিশাপ চাইনি । এতো [ু্তি 
নয় হলনা, এতো শান্তি নয় জ্বালা, এতে তো সুখের অস্তিত্ব । লই, 


ত্ঙ 


আছে হঃখের তরঙ্গ ভঙ্গ । শত শহীদের রক্তে রাড ভোরের আকাশ 
অশুভ অন্ধকারে ভরে গেছে। দিকভ্রান্ত নাবিকের আর্ত হাহাকারে 
ককিয়ে কেদে উঠেছে ভারতাত্মা। অতি বিশ্বাসীর দল বিশ্বাস- 
ঘাতকতার ছুরি বসালো ভারত জননীর বক্ষে। রক্তে অশ্রুতে 
পঙ্কিল হয়ে উঠলো ন্ব্ণ-রেণুসম ধুলি। মুক্ত ভারতে সম্ জন্ম নেওয়া 
শিশু ভূলে গেল কাদতে । 

কেন-কেন-কেন ? 

একটি প্রশ্ন “কন? সন্চা উত্তরে অজস্র প্রতিবাদ । স্বাধীনতায় 
ভ্রান্ত বিশ্বাস মনড়ে অথব পন্দু করে দিয়েছে । যা পেয়েছি তাই সই। 
কেড়ে নিতে যখন পারিনি মেনে নিই চুপি চুপি। ক্লান্ত মন, অবসন্ন 
চেতনা, আত্মলজ্জ। ঢাকতে উদশ্রিব আমরা পেয়েছি--লাভ করেছি, 
ইংরেজ স্বাধীনত। হস্তান্তর করেছে আমরা স্বাধীন হয়নি, স্বাধীনতা 
দেওয়! হয়েছে আমাদের । 

এই দেওয়ার নাতি গ্রহণের আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিন্তা করছে 
--ভেবেছে, আমরা স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হয়েছি কিনা, স্বাধীনতা 
আমাদের দেওয়। যায় কিনা । যখন তার! বুঝেছে, হ্যা দিলেও দেওয়া 
যেতে পারে, তখন 'হসাব নিকাশ সুরু হয়েছে তাদের । চলেছে 
দিনক্ষণ দেখাদেখি । খুটিনাটি প্রতিটি বিষয় নিয়ে চলেছে তাদের 
লাভের 'অক্কের হিসাব কষা । মমতা বোধে মায়ের শুন্তস্থানে বসিয়েছে 
নিজেদের । ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের জননীগ কর্তবা পালনের 
অন্তহীন নেকামি সুরু হয়েছে । 

অহিংসা, মৈত্রী ও প্রেম-_-এই তে! ভারতের শাশ্বত বাণী। অল্কায় 
অবিচার অত্যাচারে এই মহামন্ত্র থেকে বিচ্যুত হয়নি ভারত। 
হিংসায় নয়, প্রেমেই দাসে পরিবর্তন! হ্দয়ের ধর্ম ভালবাসায়! 

পরাধীন ভারতের মানুষ বিদেশী শাসক ইংরেজের হাতে দিনের 
পর দিন নির্যাতীত লাঞ্কিত অপমানিত হয়েছে । ধর্ম মানুষের প্রাণের 
সম্পদ--ধমও হয়েছে কলু!ষত। কলাঙ্কত হয়েছে নাপীধর্ম। 


ন্্৭ 


মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা। ডাহা মিথ্যা কথ! । 

(সত্যই মিথ্যা কথা। লেফটেনান্ট কর্ণেল আর্থার অসবোর্ণ তার 
“ইংলণ্ড ।ক ভারতকে হারাতে বদ্ধ পরিকর 1, গ্রন্থে একজন অফিসার 
যা বলেছিলেন তা৷ উদ্ধত করেছিলেন, “আমি আপনাকে কথা দিতেছি 
যে আমাব পিটুনি পুলিশ কয়েকদিন কোন গ্রামে বাস করলেই সর্ব্বা- 
পেক্ষা দৃঢচেত। রাঞ্জনৈতিক আন্দোলন কারীদের মনোবলও ভেঙে 
পড়বে ;” 

অসবোণ জিজ্ঞাস করেছিলেন, “কেমন করে ?” 

উত্তর, “তারা সব কিছুই কেড়ে নেবে! চবিবশ ঘণ্টার মধ্যেই 
গ্রামে কোন অক্ষত যোনি বা! সতী স্ত্রলোক থাকবে না এবং একটি 
সিকিও কোথাও পড়ে থাকবে না।”৮) 

? ইংরেজ রাজত্বের সন্ত্রাসের সামান্ততম নমুনা । ১৯৩২ সালে এর 
চেয়ে অনেক বেশি সন্ত্রাস স্ষি করেছিল তারা । অনেক বেশি 
নারকীগতার পরিচয় দিয়েছিল । তাদের শাসনকালীন সময়ে পশুত্ব 
চরম প্রকাশ ঘটেছিল। নিশ্চই এর মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশ মাত্র নেই। 

তবু এদের উদ্দেশেই মহাত্মার বাণী, “/১085£ 15 00009560 €9 
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ক্রোধ সত্যাগ্রহের বিরোধী ধর্ম । ইংরেজের সঙ্গে আমাদের কোন 
বিবাদ নেই। আমর। তাদের মিন্রতাকামী। তাদের শুভেচ্ছা আমর 
বজায় রাখতে চাই । 

কাদের শুভেচ্ছা আমর কামন। করেছি? 

না, যারা সাআজ্যবাদী ক্ষুধা নিয়ে বন্ধুত্বের বেসাতি সাজিয়ে 
আমাদের দেশে এসেছে । ছলে বলে কৌশলে অধিকার করেছে 
ক্ষমতা । সমগ্র জাতির পায়ে 'শরিয়েছে দাসত্বের শৃঙ্খল । চালিয়েছে 
অবাধ “শোষণ | আনাহার আর মশিক্ষাপ অন্ধকারে নিমজ্বি হ করেছে 


ন্ট 


মানুষকে । কেড়ে নিয়েছে মুখের গ্রাস, হাকিয়েছে চাবুক । তৈরি 
করেছে বেইঈমানের দল। ভাইয়ে ভাইয়ে বাধিয়েছে বিবাদ। সেই 
তাদেরই শুভেচ্ছা আমরা কামনা করেছি। আমর! তাদের কাছে 
আমাদের স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছি । আমর! স্বাধীনতা চেয়েছি, 
ছিনিয়ে নিই নি। 

কারণ, ছিনিয়ে নিতে গেলে হয়তো হিংসাশ্রয়ী হয়ে পড়তে হতো 
আমাদের । হয়তো বলগপ্রয়োগের প্রয়োজনীযতা৷ দেখা দিত। ধর্মচাত, 
আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়তাম আমর! । নস পথ পরিহার করেছি 'মামরা ৷ 
আমরা চেয়েছি, কাঙালের মত ভিক্ষা চেয়েছি । 

অহিংসার ধর্মে বিশ্বাসী ইংরেজ | ছনিয়াৰ প্রতিটি ধনেরই মুলমন্ত 
অহিংসা। শ্রীষ্টের বাণী বহন করে সাআজ্াবাদের থাবা বসিয়েছিল 
তারা। শোষণের শেষে খ্রীষ্টবাণীই মেনে নিয়েছিল তাপা। হয়তো, 
পরম পিতার কাছে বুকে ভ্রশচিহ্ন একে ক্ষম! প্রার্থনা করেছিল, হে 
পরম পিতা করুণাময় যীশু, যা করেছি, ভুল বসেই করে ফেলেছি 
_ ক্ষমা! করে দিও।) 

তুল সংশোধন কবতে ভারতে পাঠানো হযেহিল লর্ড মাউণ্ট- 
ব্যাটেনকে । কারণ, ব্রিটিশ জনমত এবং পার্লাসেন্ট এই সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিল, ইংরেজের ভারতে থাক। আর উচিত নয়। 

১৯৪৭ শ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ দিল্লী এলেন মাউন্টব্যাটেন কখন, 
যখন লীগ আর কংগ্রেসের মধ্যে শুস্ত নিশুভ্তের দ্বন্ব চলেছে। অস্তর্র্তা 
গভননমেন্টের অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলি, তার রচিত বাজেটে কংগ্রেসকে 
ফেলেছে বেকায়দায় । কারণ বড় বড় আয়ের ওপর বেশ জবরদস্ত ট্যাক্স 
চাপিয়েছেন লিয়াকত । কংগ্রেস এটা মেনে নিতে পারে না, মেনে 
নেওয়া সম্ভবও নয় কংগ্রেসের পক্ষে । বড় বড় ব্যবসায়ীর কংগ্রেসের 
স্তম্ভ বিশেষ। কংগ্রেসের সমর্থক তারা । কংগ্রেস তাদের আত্মার 
আত্মীয়! সেই আত্মীয়দের জন্যে প্রাণ করেছেন উৎসর্গ । হৃহাতে 
করেছেন দেদার অর্থ সাহায্য । আশা ভবিষ্যং! অতএব কংগ্রেস- 


তরি 


কেও ব্যবসাধী গোষ্ঠির স্বার্থের দিকে না চাইলে চলবে কেন? 
মুনাফার টাক! যদি ট্যাক্সে বেরিয়ে যায়, কংখ্রেসকে কে দেখবে তখন 1 
নিশ্চই দেখবে না। তাই কংগ্রেস ডাবে ডুবুক, বাঁচাতত হবে ব্যবসায়ী 
গেন্ঠীকে, ৫বং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যখন দেশীয় 

এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কারা ? 

ব্রিটিশ আমলে ভারতের বৃহৎ শিল্প-বাণিজ্যের ওপর ইংরেজ 
বণিকদের একাধিপত্য ' এদেশের মুল/বান সম্পদ লুণ্ঠন করে 
নিজেদের দেশের সমৃদ্ধিসাধন করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য । 
কিন্ত যে সমস্ত নাবসাঁধ বাণিজো জারা ঢুকতে চাযনি বা পারনি 
সেখানে তারা তাদের জুনিষার পার্টনার ঠিসাবে 'দশী বণিকদের 
দিয়েছিল লুগঠনের স্থযোগ। আসলে ইংরেজ বণিকদের দালালে 
পরিণত হয়েছিল দেশী বণিকব। কালে দশীম পতি জমিদারদের 
মত বণিক সম্প্রণাঁয়৪ ভারতে বৃটিশ সাগ্রাজ্যের শক্তিশালী শুস্ত হয়ে 
উঠলো। 

লাভ লাঁকসাঁন নিয়ে ব্যবসা চলে। লোকসান হলে বাবস! 
যায় উঠে। লাভের অংশ বাড়লে ব্যবস' বাড়ে। কিন্ত ইংরেজ 
বণিকরা থাকতে ব্যবস! বাড়াবার সুযোগ কোথায় ? সুযোগ 
আসবে তখনই যখন ইংরেক্ত থাকবে না। ইংরেজ যখন থঃকবে না 
তখন থাকবে তার'। ইংরেজকে ন' তাড়ালেই নয় । 

কিন্তু ইংরেজকে তাড়াবে কে? 

বণিক সম্প্রদায়? ছিঃ ছিঃ। একথা ভাখাই ধায় না । চক্ষু 
লজ্জা বলে একট। জিনিষ আছে। তাছাড' চন্য ভয় ছে । সে 
ভয় ব্যবসার পাঠ ঢুকে যাওয়া। ৷ 

চলেছে পথ সন্ধান। দেরি হয়নি সে সন্ধানে হদিশ মিলংত। 
জাতীর মুক্তি আন্দোলনের বড় ফ্রুট কংগ্রেস। ভারত থেকে 
ইংরেজ তাড়াবে কগ্রেস। কংগ্রেস হবে ভারতে, আগামী দিনের 
কাগ্ডারী। 


৩৬ 


রাতারাতি ভণ্ড লোভী মুনাফাখোর বণিকের দূল_দেশখ্রেমিকে_ 
পরিণত হয়ে গেল, আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্ভব নয় তাদের 
পক্ষে কিন্তু সাহায্য করবে তারা। কংগ্রেস তাদের হৃদয়ের ধন। 
সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিল তাঁরা । 

কংগ্রেসও অকৃতজ্ঞ নয়। বাবসাঁদারদের প্রতি অর্থমন্ত্রীর 
অন্যায়ের বিকদ্ধাচারণে দৃঢসন্কল্প করের বোঝা! থেকে বণিকগোগীকে 
বাচাবার প্রতিজ্ঞা কংগ্রেসের 

বনিক 'গার্টী দেশের ভবিষ্বাৎ ' 


বিনোদবাবু, বিনোদবাবু। নাগ ডাকছে । বিনোদ চোখ 
চাইলো । 

হাসল নার্স। বলল, একটু বিরক্ত করছি। একট ইন্জেকশন 
দেব! 

আড়ষ্ট বা হাতট। নীরবে এগিয়ে দিল সে। 

ইনজেকশন দেওয়ার সময় চোখট। বুজে ফেঙগল বিনোদ। 
ইনজেকশন দেওয়া হযে যেতে নার্স জানাতে চাইলো, লাগলো 
খুব? 

চোখ মেলে চাইলো বিনোদ । বলল, সত্যিই লেগেছে ৷ জীবনে 
এই প্রথম ইনজেকশন "কমন জিনিস বুঝতে পারছি । 

অবাক হল নার্স । বিনোদের দিকে চাইলো । জিজ্ঞেস করলো, 
এতদিন তাহলে'*.... 

হাসল সে। বলল, না, অসুখ করেছে- চিকিৎস। কবার সাধ্য 
ছিল না। ওষুধ যা খেয়েছিলাম তাও হোমিওপ্যাথিক । এখন তো! 
রাজার খরচ চলেছে! 
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রাজার খরচ ? 

নয়তো! কি? অজ্ঞান অবস্থায় কি হয়েছে না হয়েছে জানি না। 
অজ্ঞান হবার পর ওষুধ আর ইনজেকশনের ঠালায় ত্রাহি ত্রাহি 
ডাক ছাড়ছি। আর কদিন চলবে এমন ? 

বিনোদের কথা বলার ধরণে নার্স ও হেসে ফেলল বলল, 
কিন চলবে ডাক্তারবাবুই ব্গতে পারেন। তবে আমার যতদুর 
মনে হয় আরো কদিন চলবে। কেসটা সিরিয়াস ' তবে". 

--তবে কি? উৎসুক হল বিনোদ । 

"আপনার £য সমস্ত ওষুধ লাগছে তার অধিকাংশই কিনে দেওয়া 
হচ্ছে বলেই চিকিতস! সম্ভব হচ্ছে । 

__মাষ্টারমশাই কিনে দিচ্ছেন ? 

-কে কিনে দিচ্ছেন জানি না। 'ওবে হাসপাতাল থেকে যে 
দেওয় হচ্ছে না, এটা ঠিক। 

-কেন? 

থাকলে তো দেওয়া হবে। 

নেই কেন? 

হেসে ফেলল নার্স । বলল, আপনি বড় ছেলেমানুষ তো? 

সত্যই ছেলেমানুষ ! নার্সের মুখের দিকে চাইলো বিনোদ । 
মাথার চুলে ইষং রূপালী রেখা। ভদ্রমহিলার ব্যবহারটি বড় সুন্দর। 
বলল, সব রকম ওষুধ কি দেওয়া হয়ন। ? 

একটু ইতস্ততঃ করল নার্স । বগল, আমার তো মনে হয়। 

কথাট। শুনে চুপ করে গেল বিনোদ। আর কোন প্রশ্ন করতে 
ইচ্ছা করলে না। তার নিজের কথাটা মনে পড়লো । তাকে 
বাচাতে যে সমস্ত ওষুধের প্রয়োজন হয়েছিল তা'র অধিকাংশই বাইরে 
থেকে কিনে দেওয়া হয়েছে । তার কিনে দেওয়ার মত লোক ছিল 
বলেই সে বেচেছে। কিন্তু যাদের কিনে দেওয়ার লোক থাকলেও 
কিনে দেওয়ার মত সামর্থ নেই, তাদের ? 


৮০ 


তারা মরবে । * মৃত্যু ভিন্ন অস্ত কোন গতি নেই। 

সত)ই কি নেই? 

'বিনোদ ভাবতে পারল না। তার মনে হল, নার্স যা বলল তা 
বুঝি সত্যি নয়। 

স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষের নিশ্চই বাঁচবার অধিকার আছে। 
মানুষের বাচার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই তো স্বাধীনতা সংগ্রাম । 
সেদিন মানুষ বাঁচতে চেয়েছি । আজও বাঁচতে চায়। 

বাচার অধিকার হস্তাস্তর করতে ভাবতে এসেছিলেন মাউন্ট- 
ব্যাটেন। ভারতে শেষ ব্রিটিশ ভাইসরষ। 

আইন সভায় বাজেট নিয়ে লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের চলেছে 
মতানস্তর। দেশ জুড়ে স্থানে স্থানে চলেছে সাম্প্রদায়িক দাঙগ।। 
কংগ্রেসের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী ঘোষণা, মুসলিম লীগের এই দাবী 
প্রতিরোধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, রাজন্র। স্বার্থচিন্তায় অস্থির, গান্ধীর 
অনুতাপ পরিক্রমা- সব মিলিয়ে হট্টমেলার অবস্থা । অভাব, সুষ্ঠ 
চিন্তাধারার । অভাব নেতাব-__বলিষ্ট চিন্তাশীল নেতৃত্বের । যা আছে 
তা অসম্পূর্ণ--অবাস্তব হঠকারীর দলের হৈ চৈ চিৎকার (ঁচামেচি। 
ক্ষমতা লাভের নির্ণজ্ৰ বেহায়াপনা ৷ 

মাঈণ্টব্যাটেন ভারতে এসেছেন শুধুমাত্র ক্ষম্ত] হত্জাম্করের জন্তে 
নয়, গ্রেটবৃটেনের ্বার্থসিদ্ধির পথকে ভবিষ্যতের জন্যে উন্মুক্ত রাখার 
জন্যেও। ইংরেজের স্থষ্ট আমলাতন্ত্ব যাতে ভারতের বুক থেকে 
মুছে না যায় তার চেষ্টা করা । 

সে চেষ্টা তার সফল হয়েছিল, একরকম বিনা চেষ্টাতেই সফল 
হয়েছিলেন তিনি। পণ্ডিত নেহেরু তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন । যে দেশী বিদেশী আমলার দল ভারতীয় 
জনগণের হুঃখ ছুর্টশা অন্তায় অত্যাচারের কারণ, যাদের স্যেচ্ছাচার 
দান্তিকত। হাদয়হীন ব্যবহার মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে নিয়ে যেতে 
ব্রিটিশকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করেছে-_-সেই তারা, আজ স্বাধীনড়া 
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প্রাপ্তির দীর্ঘ তেইশ বছর পরেও বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। 
আজও তারা তেষনি হ্বদয়হীন, অবিবেচক, সাধারণ মানুষের প্রতি 
সহানুভূতি বোধশুন্য। 

ভাল কি কেউ নেই ? 

আছ্ছেন। কিন্তু কজন তারা? তাদের সংখ্যা এতই নগন্ত যে 
মন্দের ভীডে তাদের অস্তিত্ব অতি ক্ষীণ। আত্মন্থখের জোয়ারে 
স্টায় নিষ্ঠানীতি তাদের ক্ষণস্থায়ী । মানুষের ভাল করতে গিয়ে তারা 
তুর্নামের ভাগী । 

পরাধীন ভারতে যেমন, স্বাধীন ভারতেও তেমনি এই আমলার 
দল স্বজন পোষণ. দুর্নীতি, চুরি জোচ্চরি জালিয়াতিতে সিদ্ধ হস্ত। 
স্বেচ্চাচারি এই আমলার দল। আমল! নির্ভর ভারতবর্ষ গণতস্্রের 
ধজাধারী নয়--আমলাতন্ত্রের ধ্জাঁবাহী । মন্ত্রীত্বের মেয়াদ মাত্র 
পাচ বছর, যেন পল্পপাতার জল--সদা! টলমল । কখন যায় কখন 
থাকে ভাব। থাকে আমলারা--তারা আছে, থাকবে । চাকুরা 
তাদের কে খায়? বরং তারা ইচ্ছা করলে যে কোন সময় মন্ত্রীর 
মন্ত্রীত্ব লোপাট করে দিতে পারে । মন্ত্রীর হুকুমের চাকর তারা নয়-_ 
মন্ত্রী মহোদয় চলে তাদের ইচ্ছায়। তারা স্বাধীন। স্বাধীন ভারতের 
স্বাধীনতার উপসত্ব একমাত্র আমলাদের ওপরই বর্তায়। আর এই 
সত্ব ভোগের দানপত্রের স্থাক্ষরকারী পণ্ডিত নেহেরু । 

- মাউনটব্যাটেন এসেছেন। ব্রিটিশ প্রতিনিধি হয়ে তিনি 
ভারতবধে এসেছেন ক্ষমতা অর্পণ করতে ৷ যাদের দেশ তাদের হাতে 
তুলে দিতে । ইংরেজের বদান্তত৷ প্রমাণ করতে । 

কিন্তু ঘটনাচক্রে লাভ করলেন অবিভাবকত্ব । লীগ এবং কংগ্রেসের 
রাজনৈতিক সমস্যা, সমাধানের দায়িত্ব লাভ করলেন। স্বয়ং গান্ধীজীও 
তাকে সমর্থন করলেন। উপদেশ দিলেন, দৃঢ় হবার । সেদিন 
ভারতবর্ধে এমন কেউ 'একজন ছিলেন না, যিনি বলেন, দেশ আমাদের । 
দেশের মানুষ, আমর যতই নিজেদের মধ্যে ঝগড়। বিবাদ করিন কেন, 


আমরা পরস্পরের ভাই । সংসারের ঝগড। সংসারেব মধ্যেই সীমা- 
বন্ধ থাক। আমরা আমাদেব ঝগড! বিবাদ ঠিক মিটিয়ে নেব। 

ঝগঙাট1 অধিকার সংরক্ষণের । বিশাল ভাবতবর্ষের কিছু মানুষ 
চান ছালাদ! রাষ্ট্র। নিজন্ব অধিকাব প্রতিষ্ঠা। পাঞ্জাব প্রদেশকে 
ঘিরে নেহেরু-প্রস্তাব ও খণ্ডিতকরণকেই সমর্থন জানিয়েছে। সর্দার 
প্যাটেলের ন্ুুম্পষ্ট অভিমত, মুসলিম লীগের স্পর্শ থেকে ভারতকে মুক্ত 
করতে হবে । একমাত্র গান্ধীর বিস্ময়কর প্রস্তাব । দেশ ভাগ তিনি 
সমর্থন বরেন না। ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় আন্ুক মুসলমান 
সদহ্যরা | জ্রিন্নার শাসন পরিষদ শাপন ককক দেশকে । 

কিন্তু .কউ খল লন, না বিবাদ আমরাই মিটিয়ে নেব । রাজনৈতিক 
সমন্তার সমাধানের পথ আমব। পরস্পরের আলোচনায় নিশ্চই 


খুঁজে পাব। 
পাওয়! হয়তো সম্ভবও ছিলন। সেদ্রিন। হয়তো তার একমাত্র 


কারণ, ইংবেজ স্থষ্ট ণডিভাইঞ% এণ্ড রুল" _ভেদনীতি । বিভেদ সৃষ্টি করে 
ইংব্জে ভারতবর্ষ শাসন করেছে । এই ভেদনীতি শুধুমাত্র হিন্দু 
মুসলমানেগ ক্ষেত্রে পয়োগ কবেনি, করেছে সবর যেখানে স্বার্থের 
গন্ধ সেখানেই ইংকেজেব বিভেদ স্প্তির ষডযন্থ । ভারতবর্ষে প্রতিটি 
প্রান্তে ইংরেজ তার .ভদনীতির বিষাক্ত বাষ্প ছভিয়ে দিয়েছে। দেশ 
জুভে স্যত্টি করেছে বিশ্বাসঘাতকের দল। স্বজন পোষণেব মত এই 
বিশ্বাসঘাঁতকের দলকে ইংরেজ তাব ছঙ্জ ছায়ায় লালিত পালিভ 
করেছে! এদের রক্তে মিশিয়ে দিয়েছে ক্ষমতা লিগ্না, যথেচ্ছাচার, 
হিংসা আর শোষণের ক্ষুধা । এদের কাছে দেশ এবং মানুষের কোন 
মূল্য নেই, এর! আত্মসর্বন্থ। 

গান্ধীজী বলেছিলেন, হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনকেই অবাধে চলতে 
দেওয়া নয়তো! ভারতীয়দের রক্ত-ম্নানের মধো দিয়ে নতুন পথ করে 
নেওয়া । 

কিন্ত ইংরেজের স্বাধীনতা হস্তান্তরের অন্তরালে দেশটাকে €₹ 
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টুকরে। করে দেওয়ার অভিসন্ধিও লুকিয়ে ছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
ব্রিটিশ নীতি ঘোষিত হবার পর কমন্স সভায় ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন 
বিরোধী পক্ষের নেতা চাচিল। তিনি বলেছিলেন, “ভারতকে ছুইভাগে 
ভাগ করার জন্য প্রস্তত হয়েছেন গভর্নমেন্ট । শুধু ছুই ভাগ নয়, 
এলোমেলো ভাবে ভারতকে টুকরো টুকরো! করবার পরিকল্পনাও করা 
হয়েছে। ক্ষমতা হস্তাস্তরের জন্য সময় সীমা ঘোষণ। করায় কোন 
স্বফল দেখা দেবে না। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির 
কাগুজ্ঞান জাগিয়ে তুলতে সাহায্য না করে নির্দিষ্ট সময় সীমার এই 
ঘোষণ। বরং তাদের দিক থেকে বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ দাবী 
উপস্থিত করার প্ররোচনা! হয়ে উঠবে । ভারতের এইসৰ "পার্টি বলে 
থাকে যে, তারা হল ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি। এ দাবী 
একেবারে ভুয়া ও ভিত্তিহীন । ভারতের এইসব পার্টির হাতে ক্ষমতা 
অর্পণ করার অর্থ কতগুলি খড়ের তৈরি মানুষের হাতে ক্ষমতা অর্পণ 
করা। মাগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে এইসব পার্টির অস্তিত্বের 
লেশও খুঁজে পাওয়। বাবে না ।, 

চার্চিলের ভবিষ্যংবানীর প্রতিটি কথা সত্য নয়, কিন্তু সব কিছুই 
মিথ্য। প্রমাণিত হয়নি । খগ্তত ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু মানুষ 
কি পেল? 

স্বাধীন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশ। কি পূর্ণ হয়েছে? 

হয়নি। 

কেন? কেন হল না? কাদের জন্তে হল না? 
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_-জগত্বামী ঘ্বণায় জর্জর । আমরা লক্ষ্য করছি, পাশ্চাত্যের 
জাতিসমূহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন । আমরা উপলব্ধি করছি, দ্বেষ-বিদ্বেষে 
মানবসমাজ উপকৃত হয়নি । পু!থবীতে নতুন অধ্যায়ের স্থৃত্রপাভ 
করবে, আর দৃষ্টান্ত স্থাপনের সৌভাগ্য ভারতবর্ষেরই হোক। 

অহিংসার বাণী বহন করে ভারতবর্ষে এলেন গান্ধীজী। নতুন 
পথের সন্ধান দিলেন তিনি পরাধীন ভারতের মানুষকে । সে পথ 
অহিংসার--সত্যাগ্রহের , হিংসার বিরুদ্ধে হিংস। নয়, অহিংস 
অহিংসার দ্বারাই দেশ যুক্ত হবে, জাতি হবে মহান । মহত্ব লাভের 
স্থযোগ ছাড়লো না মানুষ । তার ডাকে সাড়া দিল। তাকে নেতা 
বলে স্বীকার করে নিল। 

নিজের লক্ষ্যপথে এগিয়ে চললেন তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রের বীর 
সেনাপতি । 

বছরট। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্ব । স্থান বিহারের চম্পারণ। 

নীলকর সাহেবদের অসহনীয় অত্যাচার অনাচার ৷ কৃষক-কৃল্‌ 
অসহায় আজ্ঞাবাহীমাত্র । অন্যায় আদেশ না মেনে কোন উপায় 
নেই। অত্যাচার সা কর! ভিন্ন গতি নেই। চম্পারণের কৃষকর! 
আপন ভাগ্যকে শুধু দোষারোপ করে। অত্যাচার সহা করে চোখের 
জলে বুক ভাসায়। প্রতিবাদ করার ভাষা তারা ভুলে গেছে । 

মৃক মুখে ভাষা ফোটালেন গান্ধীজী। বুকে এনে দিলেন বল। 
সকলের মাঝে থেকে সঙ্ঘবন্ধ করলেন মানুষকে । নুরু হল আল্দোলন। 
এলো সাফল্য । নতি স্বীকার করলে ইংরেজ প্রভুর দল। 

উল্লসিত গ্রান্থীজী। এ তার জীবনে দ্বিতীয়বারের জয়। 
প্রথমবার জয়ী হয়েছিলেন বিদেশের মাটিতে, সুদুর দক্ষিণ আফ্রিকায়। 
দেশের মাটিতে সত্য গ্রহ নীতির প্রথম সাফল্য । 
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দ্বিতীয় সাফল্য গুদ্ররাটের খেরায়) কৃষক সত্যাগ্রহ । তৃতীয়, 
আমেদাবাদে কাপড কলের ধর্মঘট । প্রতি ক্ষেত্রেই জয়, জয় আর 
জয়। সত্যাগ্রহের মূল্যবোধ স্বীকৃত । 

সত্যাগ্রহেব বৈশিষ্ট ছেষ হীনতা। প্রতিপক্ষের আঘাতের বিরুদ্ধে 
প্রত্যাঘাত নয়, আত্ম-নিগ্রহ দ্বারা তার হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটিয়ে 
আকাক্্িত বস্ত লাভ করা; প্রেম প্রীতি ও মেত্রী রসে সিক্ত করে 
তার অন্তর জয় করা । 

গান্ধীজীর নীতি-আপোষ আলে।চনার দ্বার উন্মুক্ত রাঁখ]। 
সালিশী মধ্যস্থতার মারফৎ মীমাংসা কবা। মন্যায় সমর্থন অথবা 
অন্যায়ের সঙ্গে সহযোগিতা নয়, অন্যায়ের সঙ্গে সত্যাগ্রহীর ভূমিক। 
অসহযোগিতা ৷ 

তবু ১৯২০-২২ সালেব অসহযাগ আন্দোলন ব্যর্থ হল। 
আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন গান্ধীজী। কারণ তার নির্দেশিত 
অহিংস পথে দেশবাসী চলেনি। আত্মশুদ্ধি হয়নি জাতির । ভুলতে 
পারেনি হিংসা । অহিংসার পথে হিংসা কলঙ্ক। হিংসা ভূতে 
হবে জাতিকে । 

হিংসাব প্রকাশ ঘটেছিল বিশাল ভারতবর্ষের মাঙ্ হ-চারটি 
জায়গায় । উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের নিকটবর্তাঁ চৌরী চৌরায় 
কিষাণরা একটি থান। জালিয়ে দিয়ে একুশজন পুলিশকে হত্য! করে। 
এছাড। বন্বে এবং আরো ছ-এক জায়গায় সংহার মুতি ধারণ 
করে জনত। | ৃ 

জনতার এ রোষ বহর প্রকাশ সেদিন খুব একট অসঙ্গত কারণে 
প্রকাশ পায়নি। অহিংস পথেই চলতে চেয়েছিল দেশবাপী । সকল 
হতে চেয়েছিল। আন্দোলনকে সকল করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল মনে 
প্রাণে। 

তবু ক্ষণিকের দুর্বলতা বেদনা হৃদয়কে মধিত করেছিল! 
ভাইয়ের বুকেগ পক্ত মাখা হাত আগুণ জ্বালিয়েছিল মনে। হিস 
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নয়, হাহাকার। আপনজনের নিষ্ঠুর মৃত্যু অসহ বোধ হয়েছিল । প্রশ্ন 
জেগেছিল মনে। কাদের বিকদ্ধে অহিংস আন্দোলন তাদের? 
কাদের চরিত্রের পরিবর্তন মানসে তাদের এই আন্দোলন ? তারা 
কারা? 

মানুষ? 

মানুষের হৃদয় আছে, মন আছে। মাম্থষের হৃদয়ের পরিবর্তন 
সম্ভব। কিন্তু যার! নিরস্ত্র মানুষের ওপর পশুর ক্ষুধা নিয়ে ঝাপিয়ে 
পড়ে বুকের রক্তে অট্রহাসির তৃফান তোলে, প্রাণ নিয়ে ছিনি-মিনি 
খেল।তেই যাদের আনন্দ-__-তার৷ কি মানুষ ? না মানুষ নয়, মানুষের 
অবয্পবে হিংস্র বর্বর পশু । পশুর চরিত্রের পবিবর্তন কি সম্ভব? 

স্থদীর্ঘকালের শোষণ পীড়ন ধেধ্যের বাধ ভেঙে দিয়েছে মানুষের | 
অসার নীতি বলে মনে হয়েছে গান্ধীবাদ। মেরে মরার নীতি 
গ্রহণ করেছে তারা । আঘাতের প্রতাঘাত হেনেছে তাদের সবল 
বাহুতে । 

ক্ষোভে হুঃখে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন গান্ধীজী ৷ 

সামান্ত ,কিছু মানুষের ধের্যযচাতিতে ব্যপক জনজাগরণকে স্তব্ধ 
করে দিলেন গান্ধীক্রী । ফলে সাম্প্রদায়িকঙাবাদীর দল মাথা চাড়। 
দিয়ে উঠলো । মদত দিল বৃটিশ গভর্নমেন্ট । সুরু হল শিখেদের 
আলাদা অস্তিত্বের দাবী । নুরু হল উচ্চ-নীচের আন্দোলন । দেশের 
নানা স্থানে বহে গেল রক্তগঙ্জ। ৷ 

অথচ সে সময় ব্যাপক জনজাগরণে সাআ্রাজ্যবাদীর দল ভীতসম্ততস্ত। 
পালাবার পথ খুঁজছে তারা। বিদেশী শাসন যন্ত্র ভেঙ্গে পড়ার 
উপক্রম । কিন্তু গান্ধীনীতি তাদের দেশ ছাড়া করার পরিবর্তে 
গুছয়ে বসার স্থযোগ করে দ্রিল। কারণ যে কোন উপায়ে সিদ্ধিলাভই 
সার কাছে বড় কথা নয়, লক্ষ্যে পৌছাবার উপায়ও নিল এবং 
নিষ্পাপ হওয়া বাঞ্চনীয় । সাম্রাজাবাদীর দল যত অন্যায় বর্বরতার 
চুড়ান্ত করুক ন1 কেন, দেশবাসীকে হতে হবে সাচ্চা আহংস। কিছু 
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গাসুষের হিংসার বিরুদ্ধে হিংস। প্রকাশ সমগ্রজাতির পাঁপ। _বিদেশীর 
বর্বরতাকে ক্ষমা করা যায়, দেশবাশীর সামান্যতম হিংসা প্রকাশ, 1 ক্ষমার 
অযোগ্য । দেশের মানুষ শোষণ পীড়ন সহা করে করুক তিনি নীতি- 
র্ট হতে পারবেন না। তাই জনজাগরণের মাথায় আঘাত করতে 
এতটুকু ছিধ! বোধ করেন নি তিনি। 

তারপরের দৃগ্ঠ যেমন মর্মান্তিক তেমনি হৃদয় বিদারক । পাঁচ 
সালের দাঙ্গার ক্ষেত্র সীমিত ২৪--২৬ সালের দাঙ্গা ভয়াবহ, 
ভারতময় বিস্তৃত। এরই মধ্যে খিলাফৎ সমর্থন করলেন তিনি। 
আত্মশুদ্ধি ও ভ্রাত বিরোধের প্রায়শ্চিত্ত করলেন অনশন করে। 
অন্থিত হল এক সম্মেলন। কিন্ত দেগের প্রতিটি মানুষকে তার 
অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী করে তোল। সম্ভব হয় নি। 

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ । ছল! কলার অন্ত নেই তার! সেজ্জানে 
দেশকে শাসন এবং শোষণ করতে গেলে “সাহাগের পথ কিছু কিছু 
উন্মুক্ত রাখতে হবে বৈকি। সে পোহাগ-স্ত্র হল আইন সভা । 
সেখানে দেশের প্রতিনিধিরা রয়েছেন । তারা শুধু আছেন, আদ কিছু 
নয়। একমাত্র ক্ষমতা বড়ল।টের ৷ দেশীয় প্রতিনিধির। কোন বিষয়ে 
বাধ! দিলে সে বাধা অপদারিত করতে খুব বেশি দেরি হয় ন। 
অচলায়তনকে সচল করে বড়লাটেব সার্টিফিকেগ। দেশের প্রভু 
ইংরেজ। তাদের ইচ্ছাই ইচ্ছা। বাধা! দেওয়া না দেওয়া দুইই 
সমান। 

তবু কংগ্রেনকে খুশি করার চেষ্ট! করেছিল ইংরেজ । রফা করতে 
চেয়েছিল কংগ্রেসের সঙ্গে । কারণ, কংগ্রেসের লক্ষ্য আইন সভায় 
মধাদা লাভ । 

চির অনন্ত বাংলা। বাংলাকে খুশি কর! বড় সহজ নয়। বাংলা 
সহজে ভোলেনা, সন্তষ্ট হয় না অল্পে। বাংল। চায় ম্বাধীনতা-সম্মান। 
অসম্মানের বোঝ। মাথায় বেঁচে থাকার চেয়ে ম্বতুয শ্রেন । 

ব্থ কংগ্রেস। খিগ্লববাদ মাথা! ঢাড়া 'দয়ে ওঠে বাংলায় । অগ্ঠারু 


অত্যাচারের প্রতিবাদে গঞ্জে ওঠে (বিশ্লবী দল। মেবে মগার নীতি 
গ্রহণ করে বাংলার তরুণরা | 

১৯২৭ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো । 
সবদল সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব গৃহীত হল। উদ্দেশ্ট, ভারতের 
ভাবী সংবিধান রচন। ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার স্তর উদ্ভাবন । 
সম্মেলনের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু |) তৈরি হল “নেহেরু 
রিপোর্ট কলকাতা কংগ্রেস প্রথমে ওই রিপোর্ট মানতে চাইলে! 
না। পরে সর্তসাপেক্ষ মেনে শিল রিপোর্ট । অনুরোধ, বিওল্ন ব্রিটিশ 
ডোমিনিয়ানে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের মন্ুবপ সংবিধান £ বছরের মধ্যে 
চালু কবতে হবে, অন্চদিকে হুশিয়ারী, এতদন্্যায়ী কাজ ন। হলে 
মাদ্রাজে গৃহীত স্বাধীনতা প্রস্তাবই কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য হবে। 

এযাবৎকাল কংগ্রেসের নীতি, কংগ্রেলের মধ্যে ?ার প্রগতিপন্থী ও 
তরুণদলকে খুশি করতে পারেনি । তাদের মধ্যে কংগ্রেসের নীতি 
সম্পর্কে অসপ্তেষ ও চাঞ্চল্য বেশি মাত্রায় প্রকাণ পেতে থাকে । তাই 
তাদের মনোভাবের প্রতিই লক্ষ রেখে মাদ্র।ঞ্জ অ ধবেশনে, স্বাধীনত। 
কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়। 

কিন্তু যাদেব খুশি করার জন্য এই চেষ্টা, তারা খুশি হন নি। 
কারণ কংগ্রেসের গৌহাটী অধিবেশনের (১৯২৬) সভাপতি শ্রীনিবাস 
আয়েঙ্গার, অন্কতম সাধারণ সম্পাদ কদ্য় শ্রস্থভাষচন্দ্র বনু ও শ্ীজওহর- 
লাগ নেহেরুর উদ্যোগে মাদ্রাজ সহরেই স্বাধীনতা! লীগের (10461918- 
৫60)06 1,889) জন্ম । (একবছর পরে সেই লক্ষ্যেই থেমে থাকে 
কংগ্রেস। ইংরেজদের ভয় দেখায়। খুশি করতে চায় প্রগতিপন্থী 
তরুণ দলকে । 

খুশি হন না তরুণ দল। অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে । 
বিক্ষোরণ ঘটে একদিন। ন্ুুবিধাবাদী প্রবীন কংগ্রেণীদের বিরুদ্ধে 
রুখে দাড়ান নবীনরা। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে নবীন 
প্রবীনের মতান্তর পথান্তরে এসে দাড়ায়। কংগ্রেমের হই তরুণ 
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সম্পাদক জওহর সুভাষ “নেহেরু রিপোর্ট” সমর্থন করলেন না। 
এডামিনিয়ান ষ্টেটাস' . ওপনিবেশিক স্থায়ত্ত শাসন প্রস্তাবের প্রধান 
বিরোধী ছুই তরুণ । 

প্রমাদ গনলেন গান্ধীজী। অগ্রণী হয়ে হই তরুপকে বোঝাবার 
দায়িত্ব নিলেন। বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বমতে আনলেন জওহরলালকে। 
“নেহেরু রিপোর্ট" সমর্থন করলেন জওহরলাল । 

কিন্তু সুভাষ বুঝলেন না। ব্যর্থ হলেন গান্ধীজী। প্রকাশ্ঠ 
অধিবেশনে সরকারী “ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পুর্ণ 
স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করলেন তিনি । 

গান্ধীবাদের সঙ্গে স্ুভাষবাদের প্রথম সংঘর্ষ । 

করুণ নয়, দাবী । দেশ আমাদের, একমাত্র অধিকারী আমর]। 
স্বাধীনতা চাই--চাই সম্মন। পরাধীন হয়ে বেচে থাকার চেয়ে মৃত্যু 
অনেক শ্রেয়। 

সেই পথেই এগিয়ে "যতে চাইলো ভারতবাসী। 'কুইট ইয়া, 
£ ইংরেজ ভারত ছাড়ো । ইংরেজ তুমি চলে যাও। সাস্রাজ্যবাদ 
নিপাত যাক । 

তরুণেব ইচ্ছাই পুর্ণ হল। ২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে প্রবীনের 
দল নতিম্বীকার করলো। নস্ুবিধাবাদ নয়, স্বাধীনতা । শান্তি নয়, 
সংগ্রামের পথে যাত্রা স্বর । তবু-" 


চোখ মেলে চাইলো বিনোদ । আলতো ভাবে হাতখানা নামিয়ে 
রাখতে গিয়েও রাখা হলনা । তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে 
নিয়েই কথা বললেন ডাঃ সান্তাল। অপ্রস্ততের হাসি হেসে জিজেস 
করলেন, কেমন আছে। হে! 
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বিনোদ হাসল। ক্ষীণ কে বলল, মরিনি। 

-_ইয়াকি হচ্ছে? স্বন্সেহ ধমক দিলেন ডাক্তার | হাতখান। নামিয়ে 
রেখে গম্ভীর কঠে বললেন, আমার হাতে বড় একটা রোগী 
মরেন।, বুঝলে ছোকগা। এখন বল কেমন আছে? কষ্টটষ্ট 
কি হচ্ছে? 

বড় ভাল লোক ডাক্তার সান্তাল। মফঃন্বলের এই হসপিটালের 
সিনিঞ্র সার্জেন। সুনাম ছুনামে মেশামিশি তার নাম। তার সম্বন্ধে 
লোকের মুখে মুখে অনেক কথাই ফেরে। হাসি খুশ হলে কি হবে, 
মানুষট। বড় কড়া কড়া কথ বলেন। প্রোটত্বের সীমা ছাড়িয়েছেন 
কিন্ত অতি বৃদ্ধদের সঙ্গেও তার একই ব্যবহার, যা মুখে আসে 
তাই বলেন। কিন্তু রোগীর চিকিৎসায় তিনি অক্লাস্ত। এতটুকু 
বিরক্ত প্রকাশ করেন ন। কখনো । 

বিনোদকে যখন হাসপাতালে নয়ে আসা হয় তখন মধ্যরাত্রি। 
আঘাতে রক্তক্ষরণে মুমুষু মৃতপ্রায়। রাতের কর্তব্যংত ভাক্তারর 
কি করবেন ভেবে পান নি। অবশেষে সংবাদ দওয়া হয়েছিল 
ডাক্তার সাম্ভালকে। 

সচ্চ ঘুম ভাঙা চোখে ড্েসিংগাউন জড়িয়ে চোখ রগড়াতে 
রগড়াতে হাজির হয়েছিলেন ডাক্তার । রোগীকে একনজর দেখেই 
অপারেশন টোবলে নিয়ে যেতে বলেছিলেন । হাতে তুলে নিয়েছিলেন 
ছুরি কাচি। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করে অপারেশন রুম থেকে বেরিয়ে 
কোয়ার্টারে ফিরে গিয়েছিলেন। গায়ে জড়ানো রাতের গাউন। 
পরদন ঠিক সময়েই হাজির হয়েছিলেন হাসপাতালে । 

অবাক হন জুনিয়ার ডাক্তারের দল। কিন্তু অগ্রীতিকর কোন 
ঘটন ঘটার ভয়ে সাহস করে কেউ কোনদিন কিছু বলেন না। 
জানেন, বলতে গেলে তাডা খাবেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার 
সান্চাল কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না' কিন্তু অযাচিতভাবে 
কোন কখা কাউকে বলেন না তিনি । তিনি নিচের কাজ করে 
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যান নীরবে । কারো প্রশংসা! অথবা নিন্দা তাকে লেশমাত্র স্পশ 
করে না। 

বিনোদকে চুপ করে থাকতে দেখে যেন গর্জে উঠলেন ডাক্তার 
সান্যাল, কিহে চুপ করে কেন? 

ভাল ভাবে জ্ঞান হবার পর হটো দিনে ডাক্তারকে বেশ ভাল 
ভাবেই চিনে গেছে বিনোদ। ডাক্তারের গর্জনের উত্তরে জিজ্ঞাসা 
করল, কি বলবো বলুন ? 

অবাক হলেন যেন ডাক্তার! একমুহুর্ত বিনোদের মুখের দিকে 
চেয়ে থেকে বললেন, কি জিজ্বে করলাম তোমায়? 

বিনোদ বলল, কষ্ট একটাই । 

_-€সই একটার কথাই শুনতে চাইছি। জলদি বল আমাকে, 
বাড়ি ফিরতে হবে। 

_-গুয়ে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে। 

--শুয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে! কথাট। শে।নার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার 
সাম্তালের ফরসা মুখখান।! মুহুর্তে টকটকে লাল হয়ে উঠলো। কিন্ত 
সংযত কে তিনি প্রশ্ন করলেন, খুব কষ্ট হচ্ছে 

_সত্যি। 

_ মারামারি করার সময় একথাটা মনে ছিলনা? যেন ফুঁসে 
উঠলেন ডাক্তার । গুগ্ডামী করতে লজ্জা করেনা । এখন বলছে শুয়ে 
থাকতে কষ্ট হচ্ছে কি করবে, ফাস। ভুঁড়ি, ভাঙ' প1 নিয়ে আবার 
মারামারি করতে যাবে? যারা তোমাকে মেরেছে তাদের একহাত 
ছেখে নেবে? 

ডাক্তারের কথা শুনে বিনোদ বিস্মিত বিহ্বল। ক্ষীণকণ্ঠে 
প্রতিবাদ জানাল, একি বলছেন আপনি? 

_ কেন, কথাটা কি খুব অন্যায় বললাম ? 

- আপনি বিশ্বাস করন''".7 

তাকে থাময়ে দিলেন ডাক্তার। বললেন, থাক হে ছোকরা, 


আমাকে আর বিশ্বাস করাতে এসো না। বিশ্বাস করতে করতে 
আমার মাথার চুল পেকে গেল। আমাকে আমাব অবিশ্বাস 
নিয়েই থাকতে দাও। 

_আমি গুণ্ডা নই । আমি :.*১। বলতে চাইল বিনোদ । 

_-তুমি রাজনৈতিক কর্মী । গুণ বদমাস সবাই আজ স্থুযোগ 
বুঝে রাজনৈতিক কর্মী হয়েছে। দলে ভিড়ে গুগ্ামী করছে। 
বলতে পারে, এতে লাভ কি হচ্ছে? 

_আমি জানি না। 

_না জেনেই রাজনীতি করছে৷? দলে দলে ছয়লাপ আজ দেশ। 
বিভিন্ন নীতি, বিভিন্ন পথ- লক্ষ্য নাকি একটাই, মানুষের অধিকার 
অর্জন। তাহলে নিজেদের মধ্যে মাবামারি কেন? কেন পরস্পরের 
জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেল। ? 

_আমি জানি না। 

_-তাহলে তুমি মার খেলে কেন? কেন তোমার ঠ্যাং ভাঙ্গলো, 
ভুঁড়ি ফাসলো ? 

- একজনকে বাচাতে গিয়ে। 

-বল কি? 

ত্য । 

একটু গম্ভীর হলেন ডাক্তার সাম্ভাল। একটু ফেন শির মনে 
হল তাকে। বেডের পাশের টুলটায় একটু নড়ে চড়ে বসলেন। 
জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো মাষ্টারী করো ! 

--করি। 

-- রাজনীতি করে! না? 

--না। 

--কেন? 

অবাস্তর প্রশ্ন। শক্ত একটা উত্তর দেওয়া যায়। চুপ করে 
রইলে! বিনোদ । 
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ডাক্তাব সাম্তালও একটু চুপ করে রইলেন। পরে বলুলেন, 
দেখ, এটা আমার কৌতুহঙলগ। বাঙ্গালী রাজনীতি করে না, এটা 
ভাবা যায় না আর। কিন্ত তুমি সেদিন আহত হলে কি 
করে? বলছে! একক্সনকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি আহত হয়েছো। 
সেই একজন কে? তাকে কারা মারছিল ? 

বলল বিনোদ, অহেতুক একটা হানাহানি বন্ধ করতে 
চেয়েছিল সে। 

ডাক্তারের মুখে যান একটুকারো হাঁসি ফটে উঠলো । বললেন, 
দেখ বিনোদ, তুমি যাকে অহেঠক ভেবেছো, যারা একট। ছেলেকে 
সন্দেহের বশে তার জীবনটাকে শেষ করতে চেয়েছিল তার! 
কর্তব্যবাধেই তা কবেছিল। 

_-একি বলছন আপনি ? চমকে উঠলো বিনোদ । 

--বলছি অনেক দুঃখে । হাসলন ডাক্তাব। আজ হানাহানির 
রাজনীতি । আসল লক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে অনেকেই । 
শুধু ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতার খেলা 
যতদিন চলবে, হানাহানি ততর্দিন বন্ধ হবে না, হাতে পারে না 

_-আপনি বলছেন...... 

বাধা দিলেন ডাক্তার। তার ক্লাস্তকথ, আমার মনে কৃষ, 
আশঙ্কা । একদিকে মুনাফার পাহাড় আব একদিকে দারিদ্র 
বিনোদ, আমি নিজে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যাগ দিয়েছিলাম 
একদিন। সগ্ধ বিলেত ফেরৎ ডাক্তার তখন। স্টোর দিকে নজর 
না দিয়ে লক্ষ হল দেশোদ্ধার। জেলে গেলাম অনারারি 
ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহার আমার বাবা। অনেক চেষ্টা করে 
আমাকে জেলছাড়া করে আনলেন । নিজ্জম্ব চেম্বাব খুলে দ্িলন 
শ্বশুরেব পয়সায়, আমার বিয়ের যৌতুক । দেখতে দেখতে পসার 
জমলে।। দেশ স্বাধীন হল। মনের মধ্যে অতৃপ্ত ভাবট! দিনের পর 
দিন যন্ত্রণা বাড়াতে লাগলে! । নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে 
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হয়। স্ত্রীকে বললাম। তিনি আমাকে সমর্থন কবলেন। অনেক 
আগু-পিছু করে চেম্বার তুলে দিলাম । চাকরী নিলাম হাসপাতালে । 
প্রথম কলকাতায় । শেষে এই মফ:ম্বলে চলে এলাম। কিন্ত . 

বিনোদ তার মুখের দিকে তাকাল । 

একটু চুপ করে রইলেন ডাক্তার সাম্তাল। ধীরে ধীরে বললেন, 
চাকুরী না নিলেই বুঝি ভাল করতাম বিনোদ । শুধু ডাক্তার কি 
করতে পারে? অথচ চিকিৎসা খাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তার পরিমাণ 
নাকি নেহাৎ কম নয় এর চেয়ে কলকাতার চেম্বারে বসে ডাক্তারীর 
ব্যবসা করলে ভাল করতাম । নিজেকে নিজের জবাবদিহি কপার 
রাস্তা থাকতো । এখানে-- - 

চুপ করলেন ডাক্তার সান্তাল। বিনোদ বঙ্গল, এখানে কি? 

-আমি ডাক্তাব, রোগীর সেব। আমার জীবনের ব্রত। কোন 
বিষয়ে সমালোচনা করা বোধ হয় আমার উচিৎ নয়। উঠে 
দাড়ালেন তিনি। বিনোদকে কোন প্রশ্ন অথবা কথ! বলার সুযোগ 
ন৷ দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন। 

চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখল শুধু সে। 

অথচ অনেক কথা জানার ছিল তার। 


জানেনা মানুষ । জানানো হয়নি ভারতবর্ষের মানুষকে | স্বাধীনত। 
লাভের পুর্ব মুহূর্তের অনেক কথ" অনেক গোঁপন কাহিনী লুকিয়ে 
আছে লোকচক্ষুর অন্তরালে । 

ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে । মুক্তির কথাই ঘোষিত 
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হয়েছে বার বার নেপথ্যের কলঙ্ক অঘোধিত। মুক্তিপণের সম্মান 
মুক্তি-আনন্দে চাপা পডে গিয়েছিল সেদিন । পরে উপলব্ধি হয়েছে। 
যন্ত্রণায় আর্তনাদে হাহাকার ককিয়ে উঠেছে মানুষ, কিন্তু তখন অনেক 
দেরি হয়ে গেছে । ফরবার পথ রুদ্ধ । চলেছে প্রায়শ্চিত্ব। 

এ প্রায়শ্চিত্বের শেষ কবে জানিনা । কোথায় চলেছি আমরা? 

(অহিংসার পুজারী গা্ষীজী ভারতীয়দের রক্তন্নামের পথ নির্দেশ 
করেছিলেন । স্বাধীন ভারতের মানুষ রক্তন্নানের মধ্য দিয়ে পথ করে 
নিক ভবিষ্যতের ) অখণ্ড ভারতের মানুষ হিন্দু মুসলমান নিজেদের 
মধ্যে হানাহানী করুক_' কাক্ণ তিনি ব্যর্থ, িশ্দ মুসলমান মৈত্রী 
বন্ধন তার পক্ষে সম্ভব হযনি । 

সম্ভব হয়েছিল ঞকজনের পক্ষে । তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্থু 
নেতাজীব আদর্শ,তার আজা? হিন্দ বাহিনী সব রকমেব সাম্প্রদায়িকতা, 
ভেদনীতি, সংকীর্ণতার উদ্ধে। লক্ষ্য এক এবং অ'ভন্ন, ভাব্ত-মুক্তি। 
পরাধীনভাব শৃঙ্খল মোচন। ভাত জননীব ধর্মরক্ষা। সেখানে 
সর্বজাতি এক, সকলেই ভারত মাতার সন্তান । 

নেতাঁজীব স্বপ্প সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও ব্যর্থ হয়েছিল । 
ইংরেজের হাতে বন্দী হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধার দল । শ্নি। বিচাণ 
বন্দী হয়ে রইলেন ভারা । 

ভাইসরয় ওয়েভেল তার বিশেষ ক্ষমতার নির্দেশ জাবি কৰে আইন 
সভায় বন্দী প্রসঙ্গ চাঁপা দিয়ে বেখেছিলেন। কিন্তু দেশব্যাপী 
আন্দোলনে তা আর সম্ভব হল না! জনমতের চাপে লীগ এবং 
কংগ্রেস এক হল। নেহেরুও বন্দীদের মুক্তি প্রশ্ন হেস্ত নেস্ত করার 
জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন । 

আইন সভায় মাউণ্টব্যাটেনের উপস্থিতিতে সুরু হল বিতর্ক। 
লীগ সদন্য-বন্দীদের মুক্তি দাবী করে বক্তৃতা দিলেন। মুক্তিযোদ্ধার 
সম্মান দিলেন বন্দীদের । বিনাপর্তে সমস্ত বন্দীনক্তি দাখী 
করলেন তিনি । 
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। অথচ আইন সভার অধিবেশনের আগে লিয়াক আলী, নেহেরু, 
বলদেব সিং এবং ব্রিটিশ-ভারতের প্রধান সেনাপতি অকিন লেকের 
মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনের উপস্থিতিতে আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেক 
বন্দীর যুক্তির প্রশ্ন ম্বতন্বভাবে বিবেচনা করে বন্দীর মুক্তির দাবীর 
যৌক্তিকতা নির্ণয় কব! হবে। পবামর্শ আহ্বান কর! হবে ফেডারেল 
আদালতের । তাঁতে দোষী নির্দোধীর বিচারে শাস্তি অথবা মুক্তি 
পাবে বন্দীরা । 


আইন সভার প্রায় সকল সদস্যই অকিন লেকের প্রস্তাবের 
বিরোধী । ব্রিটিশ সেনাপতি আঁক্ষাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দীদের মুক্তি- 
যোদ্ধার সম্মান দিতে চান না। সম্মান দিলেন না পণ্ডিত নেহেরুও। 
অকিল্‌ লেককে সমর্থন করলেন তিনি। আক্গাদ হিন্দ বাহিনীর 
বীরেরা মুক্তি যোদ্ধা নয়, যেন সাধারণ অপরাধী । ইংরেজ যে চোখে 
বন্দীদের দেখেছে, তিনিও তাদের সে চোখেই দেখলেন। প্রমাণ 
করলেন, ব্রিটিশের প্রতি তার আম্বুগত) 


বলালন আজাদ হিন্দ, সম্পর্কে বিচার করতে হলে নান! দিক 
ভেবে দেখবার আছে। সৈম্ত বাহিনীর প্রতি সৈনিকের ব্যক্তিগত 
আন্ুগতোর দিক। তার ওপর আবার আছে দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের 
প্রতি আনুগত্য দেখাবার জন্য ব্যক্তি মনের স্বাভাবিক আগ্রহের দিক। 
এই ছুই আনুগত্যের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার প্রশ্ন যখন কোন 
ব্যক্তির সম্মুখে দেখা দেয়, তখন সে ব্যক্তিকে স্বভাবতই একট মানসিক 
ছন্দের মধ্যেই পড়তে হয়। 


নেহেরু বললেন, এই অবস্থা যখন দেখা দেয়, তখন সবচেয়ে সং ও 
ভাল লোকের মনের ছুঃখই সবচেষে বেশি হুঃসহ হয়ে ওঠে, বাজে 
লোকের মনে কোন ছঃখ বোধের বালাই থাকে না। আজাদ 
হিন্দ, ফৌজের প্রত্যেক ব্যক্তিই দেশপ্রেমিক ছিলেন না। ধেমন 
জনসমাজের সকল ক্ষেত্রে দেখ! যায় তেমনি আজাদ হিন্দ ফৌজের 
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মধ্যেও কিছু ভাল লোক, কিছু খারাপ লোক এবং কিছু ভাল মন্দ 
মেশানে মাঝারি চরিত্রের লোকও ছিল । 

পণ্ডিত নেহেরুব মতে আজাদ হিন্দ, বাহিনীর বন্দীরা মুক্তি- 
যোদ্ধা নন, অপরাধী । বিদেশী শাসনের অবসান চয়েছিলেন 
তারা ব্যক্তিগত স্বার্থে। অথচ তিনি স্ুভাষচন্দ্রকে জানতেন, 
চিনতেন, পরিচয় পেয়েছিলেন তার বলিষ্ঠ চরিত্র ও নিভাঁকতাঁর, 
যিনি অন্যায়কে মনে প্রাণে ঘ্বণা করতেন, লোভ লালসাকে 
পদদলিত করতে দ্বিধা করতেন না। আপোষ নীতি ছিল তাব 
কাছে জাতির মেরুদণ্ডহীনতার পরিচায়ক । তিনি মনে প্রাণে 
জানতেন, বিশ্বাস করতেন, অন্তাযকে সমর্থন এবং অন্যায়কারীর 
সঙ্গে সহবস্থান ছুইই জীবনের কলঙ্ক । দৃপ্তকঠে তাই তিনি ঘোষণা 
করতে পেরেছিলেন, স্বায়ত্ শাসন নয়, স্বাধীনতা | দাসত্বেব জীবনযাপন 
নয়, মুক্তি । 

মুক্তির উপায় অধ্ধেষণে তাই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন দেশ 
থকে দেশাস্তরে । বুঝেছিলেন সুবিধাবাদের মাধ্যমে দেশ কোনদিন 
মুক্ত হলেও মুক্ত হবে না মানবাত্মা। শাবতাত্মাব পায়ে দাসত্বের 
শৃঙ্খল চিরদিন অদৃশ্যটভাবে চেপে থাকবে। ব্যর্থ হবে মানুষের অনেক 
আশা আকাঙ্খা, ব্বপ্রের ভবিষ্যৎ । দূর হবে না দারিদ্র অনাহার। 
অজ্ঞনতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলোক শিখা আলেয়ার রূপ 
নিয়ে ফিরে ফিরে যাবে। 

ভিক্ষা নয় দাবী। স্বাধীনত! পাওয়া যায় না, স্বাধীনতা অর্জন 
করতে হয়। মূল্য তার যাই হোক নাকেন। ধমনীর উষ্ণ রক্ত 
মাতৃবন্দনার শাস্তবারি। অশান্ত বুভুক্ষু হৃদয়ের পরম প্রান্তি। 

স্বপ্ন তার সফল হয়নি। ব্যর্থতা এসেছে। মুক্তিযোদ্ধা বীরের 
দল ধর। পড়েছেন। জীবনের শেষ পরিণতির অপেক্ষায় কার! 
প্রাচীরের অন্তরালে অবিচলিতভাবে প্রতীক্ষা করেছেন ভারা। 
মুক্তি ঘদি নাই আসে, মৃত্যুও গৌরবের ৷ কিন্তু তারা দেশপ্রেমিক 
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নন, এ যে জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ক লেপন। দেশোদ্ধারের ব্রতে উৎসর্গকৃত 
জীবন-বীর যোদ্ধার দল দেশপ্রেমিক নন 1 

বলেছিলেন পপ্ডিত “নহেক। ইংবেজ চরিত্রের মহত্ব বজায় 
রাখতে এমন কথা তার পক্ষেই বঙ্গা সম্ভব ছিল। প্রকৃত দেশ- 
প্রেমিকর আচবণই প্রকাশ করেছিলেন সদিন তিনি ! 

কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের সঙ্গে দেখ কবার পরদিন 
(দই এপ্রিল, ১৯৪৬) প্রার্থনাস্তিক ভাষণে গাঁঙ্ীজী বলেছিলেন, 
কাল থেকে যে চিন্তা আমার মনে ভিড করে আছে সেগুলি 
আপনাদের সঙ্গে আমাকে ভাগ করে নিতে দিন। আজাদ হিন্দ 
ফৌজের মুক্ত লোকেদের ভারতবর্ষ যথার্থ রাজকীয় অভ্যর্থন' 
জানিয়েছে । তাদের জাতীয় বীব বলে অভিহিত করা হয়েছে। 
এই জনপ্রিয় অন্ুভূতিন উত্তাল তবঙ্গে, মনে হচ্ছে সকলেই যেন 
অবগাহন করেছে ' আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টাম্পণ্টি স্বীকার 
করব যে, এই রকম অনিধিশেষ বীরপুজায় আমি অংশ গ্রহণ করতে 
পারি না। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং নেতাজী বন্থুর কর্মদক্ষতা, 
আত্মত্যাগ এবং স্বদেশপ্রেমের আমি প্রশংসা কবি ' কিন্তু যে 
পদ্ধতি তার! গ্রহণ করেছিলেন তা আমি সমর্থন করতে পারি না। 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্থ কংখ্েস যে পদ্ধতি গত পঁচিশ বছর ধরে 
অন্থুসরণ করে এসেছেন তার সঙ্গে এই পদ্ধতিব কোন মিল নেই । 

তিনি বললেন, যদিও আজাদ হিন্দ ফৌন্জ তাদেব আশু লক্ষ্যে 
পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছেন তবু তাদের কৃতিত্বে অনেক কিছু আছে 
যার জন্য তারা গৰ বোধ করতে পারেন । তার মধ্যে তাদের সবচেয়ে 
বড় কৃতিত্ব হল, ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্নের ও জাতির লোককে 
একটি পতাকাঁব তলে একব্র করা এবং তাদের মধ্যে সব দেশের 
সাম্প্রদায়িকতা অথবা! সন্বীর্ণতার মনোভাব ত্যাগ করে সংহতি ও 
একত্বের চেতনা অনুপ্রবিষ্ট করা । এটি এমন এক দৃষ্টান্ত যা সকলের 
জন্ভুসরণ করা উচিৎ। 
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অথচ জাতি-ধর্ম নিবিশেষে একতাবদ্ধ হয়ে ধারা দেশের মুক্তির 
জন্তে সংগ্রাম করেছিলেন, ত্রিটিশের তুষ্টির জঙ্গে তাদের সম্পর্কে 
হীন মন্তব্য করতে সেদিন এতটুকু বিবেকে বাধেনি পণ্ডিত নেহেরুর | 
অথচ তিনিই গান্ধী-চিস্তার ধারক এবং বাহক। ক্ষমত। হস্তাস্তরের 
পর তিনি হয়েছিলেন গান্ধীজীর উত্তরাধিকারী । ঘোষণা করেছিলেন 
গান্ধীজী নিজে। 


ভারতবর্ষের স্বাধীনত1 আন্দোলনের একমাত্র দাবীদার কংগ্রেস। 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতবর্ষের যুক্তি ছিনিয়ে এনেছে 
কংগ্রেস। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতের ইংঞ্জে 
শাসকদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছে । অহিংসার ব্রতধারী হয়ে 
দেশে ফিরে গেছে তারা । যাদের দেশ তাদেরই হাতে তুলে 
দিয়ে গেছে! 

কিন্তু সত্যই কি তাই? 

কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনই কি দেশকে বিদেশী 
শাসন মুক্ত কবেছে? না। 

বিদেশী শাসন যন্্রকে বিভিন্ন সময়ে ধারা বার বার আঘাত 
হেনেছেন, বেতনভুক্ত কর্মচারী হয়েও ধার! ব্রিটিশের আদেশ পালনে 
অন্বীকৃত হয়ে অশেষ নির্যাতন লাঞ্থনা ভোগ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, 
ভাদের সেই অবদান কি কিছু নয়? বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে, ব্যর্থ 
হবে জেনেও সেই যে বিভ্রোহ, সে কি পরাধীনতার গ্লানি-মুক্ত হবার 
আকাঙ্খার জন্য নয়? 

ভারতের নিপাহী বিদ্রোহ--প্রথম অন্যারের বিরুদ্ধে ন্ৃতীত্র 
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গ্রতিবাদ। সিপাহী বিদ্রোহ স্বাধীনতার মুক্তিবাণী। বিদ্রোহ অন্তায়- 
কারীর বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে । 

দেশকে বিদেশী শাসকের হাত থেকে মুক্ত করার হ্রস্ত প্রতিজ্ঞায় 
যেমন সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন আন্দোলন 'করেছে, তেমনি 
শাসনযন্ত্রকে আঘাত হানতে বিদেশীর গোলামীর খাতায় যারা নাষ 
লিখিয়ে ছিলেন ভারাও কম আঘাত হানেন নি। সে আঘাতের 
পরিনাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও শাসকের বন্ত্মুষ্টি শিথিল হয়েছে, 
অনাগত ভবিষ্যতের ছুশ্চিন্ত। দেখা দিয়েছে তাদের মনে । তার। বুঝেছে, 
এ আঘাত সাময়িক বিদ্রোহ হলেও পরিনাম স্থুখের হবেনা । আজ 
ঘা সীমাবন্ধ পরিসরে ঘটছে, একদিন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে 
সমস্ত ভারতময়। ভারতের জনগণের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার 
হয়ে যাবে বিদ্রোহীরা । অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে আসমুদ্্র হিমাচল। 
অন্তায়ের, পাপের, অত্যাচারের শাস্তি দেবে ইংরেজকে । শেষ 
হবে ভারতের বুক থেকে বিদেশী শাসন, সেই সঙ্গে প্রতিটি 
বিদেশী। 

উনিশশো পনের খ্রীষ্টাব্দ । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে । দিশাহার! 
ইংরেজ। টলে উঠেছে তার ছৃনিয়া জোড়া সাম্রাজ্যবাদ ঠিক 
এমনি সময় ইংরেজের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে দিঙ্গাপুরস্থিত 
পঞ্চম নেটিভ লাইট ইনফ্যান্টা, বিদ্রোহ করল। 

এ বিদ্রোহ মিত্রশক্তি কতক বন্দী জার্দান সেনাদের জন্তে। 
গদর-আন্দোলনের নেতা৷ মোহনলালের নির্দেশ মেনে নিল ভারতীয় 
সেনারা । জার্মান ভারতের ন্বাধীনতা। যুদ্ধের সাহাধ্যকারী। প্রতিদান 
দিতে হবে। মুক্ত করে দিতে হবে বন্দী সেনাদের । 

ইংরেজ সমর নায়কর! ভারতীয় বাহিনীর মনোভাব যেন বুঝতে 
পারল। জরিয়ে দিতে চাইলে! পঞ্চম নেটিভ বাহিনীকে । পাঠিয়ে 
দিতে চাইলো হংকং-এ। কারণ জানান বন্দী আর ভারতীয় সেনারা 
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একত্রে থাক। নিরাপদ নয়। তে কোন মুহূর্তে বিদ্রোহের আগুন 
জ্বলে উঠতে পারে। 

বিদ্রোহের আশুন জলে উঠত খুব বেশি দোর হগনা। ইংরেজ 
সমর নায়কদের অনুমান প্রামাণিত হল সত্য, [কন্তু তখন আর 
কিছু করার নেই। 

কিন্ত কেন করলো ভারতীয় সেনার! বিদ্রোহ ? 

কেন মানল ন। ইংরেজ সমর নায়কদের আদেশ ? 

সৈনিকের ধর্ম যুদ্ধ করা । সৈনিক আদেশ পালন করবে । 

কিন্তু ভারতীয় সেনারা আদেশ পালনে অস্বীকৃত হল। মানল ন৷ 
আদেশ। কিন্তু কেন? 

পনেরো ই ফেব্রুয়ারী উনিশো। পনেরো খ্রীষ্টাব্দ । চীন নববর্ষ । 

সিঙ্গাপুরের চীনারা তাদের নববর্ষের শুভেচ্ছ। জানাতে গেল জার্মান 
বন্দী নিবাসের কাছে । বন্দী নিবাস প্রথমে রক্ষার দায়িত্ব ভার ছিল 
ভারতীয় সেনাদের ওপর। কিন্তু চতুর ইংরেজ ভারতীয় সেশাের 
মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের সরিয়ে দিয়ে ।নব্দেরাই পাহার৷ দিচ্ছিল। 
ফলে চীনারা জাম্মান বন্দীদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে বাধ। পেল। 
বন্দীদের প্রতি সহানুভাতি জানানে। অপরাধ । সে অপরাধের শাস্তিও 
পেল তারা । উদ্ধত দাম্ভিক ইংরেজ সেনার৷ গুলি চালালো চীনাদের 
ওপর। পরিণতি, চীন। সাধারণ মানুষের দদ আঘাতের প্রত্যাঘাত 
দিল আঘাতে । ইংরেজ পল্টনের ওপর যে যা পারলো তাই নিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়লো । তাদের জীবনের নববর্ষ হল রক্তে রাত। | 

ডাক পড়লে। ভারতীয় সেনাদের। আদেশ এগিয়ে যাওয়া । 
কেন, কিসের জন্তে তারা যাচ্ছে কিছুই জানানো হল না। জানল 
তখন যখন দেখল রক্ত শ্রোত। আহত নিহতের রক্তাক্ত দেহ। 

- আমাদের কোথায়!নিয়ে যাচ্ছ তোমরা? ভারতীয় সেনাদের 


প্রশ্থ ৷ 
__ প্রশ্ন কোর না। ইংরেজ মেজর়ের গম্ভীর কণ্ন্বর ৷ 
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আমর! জানতে চাই। 

_ এগিয়ে চল। তীক্ষ কণ্ঠে আদেশ। 

_-না জানালে আমরা যাব না। 

--আদেশ মানবে না? 

_-কেন যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি না জানালে নিশ্চই আদেশ 
মানবে না। 

_-এতো সাহস ? 

- নিশ্চই । 

-এই শেষবার তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা আদেশ 
মানবে কিনা ? 

__নিশ্চই মানবো,যখন জানতে পারবো কি উদ্দেশে আমাদের নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে । যদ্দি তুমি মনে করে থাক, তোমার আদেশে নিবিচারে 
আমর! চীনাদের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা করবো তাহলে 
তুমি খুব ভূল করেছে! মেজর । আমরা সৈনিক, খুনী নই। অন্তায় 
খুনের আদেশ আমরা মানবো না। 

একট! নেটিভ সেনার এত স্পর্দ। ! রাগে হিতাহিত জ্ঞান শৃন্ঠ হয় 
মেজর। কঠিন কণ্ঠে আদেশ করে পার্শ্ববর্তী সৈনিককে, বন্দুক কেড়ে 


নাও ওর। 

কিন্তু কে কার বন্দুক কাড়ে, সকলেরই এককথা। অন্তায় আদেশ 
তার! মানবে না। তার! খুনী নয়, সৈনিক । 

ভারতীয় সেনাদের হাতের বন্দুক কে কাড়বে? কার এত 
সাহস? ফিরে গেল ইংরেজ মেঞজজর। ফিরে গেল ফৌজ্জের আরে! 
কজন ইংরেজ অফিসার । 

বিদ্রোহী নেটিভ লাইট ইনফ্যান্টী, | মুক্ত ভারতীয় সেনার দল। 
এবার? কি করবে তারা ? কোথায় ধাবে ? কি তাদের পরিণতি ? 

পরিণতির কথা চিন্তা করেনা সৈনিক। সৈনিক জানে তার 
কর্তব্য। যুদ্ধ করবে তারা । বুদ্ধ করবে ইংরেজের সঙ্গে । যে ইংরেজ 
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তাদের দেশকে অন্যায়ের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। পরাধীনতার 
নাগপাশে বদ্ধ করে রেখেছে জাতিকে । 

কঠিন প্রতিজ্ঞায় জ্বলে উঠলো! তাদের চোখের দৃ্টি। বাহ হল 
দৃঢ় । যুদ্ধ করবে তারা । আঘাত হানবে ইংরেজকে | বুঝিয়ে দেবে 
অন্ঠায়ের শাস্তি কি ভীষণ। 

প্রথমে মুক্ত করে দিল তারা জার্মান বন্দীদের । সন্ধান চলল 
ইংরেজ অফিসারদের । কিন্তু কোথায় তারা? বীর পুরুষের দল 
তখন আশ্রয় নিয়েছে যুদ্ধ জাহাজে । 

সতেরো থেকে কুড়ি ফেব্রুয়ারী । প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল সিঙ্গাপুরের 
পথে পথে। যুদ্ধ শুধু ইংরেজ সৈনিকদের সঙ্গে নয়, যুদ্ধ চলল সিঙ্গাপুর 
বন্দরের রুণ, ফরাসী, জাপানী যতগুলি যুদ্ধ জাহাজ ছিল তাদের 
সৈনিকদের সঙ্গেও । ইংরেজের রক্ষার্থে সকলে এসে অস্ত্র ধরলো, 
বিদ্রোহী ন'শে! ভারতীয় সেন। আর জার্মান বন্দী সৈনিকদের বিরুদ্ধে। 
কিন্তু বিদ্রোহীর! পরাঞ্জিত হল ছত্রিশ নম্বর শিখ বাহিনীর হাতেই। 
শিখ বাহিনী অগ্রগামীদেব পথানুদরণ করলে! না, তার ইংরেজ 
প্রভুত্বের তু্তির জন্তে আক্রমণ করলে। বিদ্রোহীদের ৷ অন্থ।য়ের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদের চেয়ে আপন উজ্জন ভবিষ্যতই কাম্য ছিল সেদিন তাদের । 

কোর্ট মার্শালে বিচারের পর যখন বিদ্রোহীদের গুলি করে মারা 
হল তখন ছত্্রিশ নম্বর শিখবাহিনীর একজন সৈনিকের প্রাণেও 
বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে উঠেছিল কিন! কে বঙ্গতে পারে ! 

কিন্তু প্রতিবাদে কেউ এগিয়ে আসেনি সেদিন । 


এগিয়ে আসেনি সেদিনও যেদিন নৌ বিদ্রোহীরা ভারভীয় নেতাদের 
দরোজায় দরোজায় ঘুরেছেন, আবেদন নিবেদন জানিয়েছেন। 
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সমস্ত কিছুর পিছনে একটা না একটা কারণ থাকে। প্রশ্ন ওঠে 
গ্রহণ বর্জনের । কিন্তু কি কারণে সেপ্দিন ভারতীয় নেতারা, মুসলীম 
লীগ অথবা! কংগ্রেস নৌ-বিদ্রোহীদের কাজের সমর্থন করলেন না 
তা অন্ঞাত । 

কারণট। কি বিদেশী প্রভুদের অসম্তত্তির ভয় ; 

ইংরেজ যদি অমন্তষ্ট হয় তাহলে হয়তে -.-... 

হয়তে! সেদিন -এই হয়তোর প্রশ্নই দেখা দিয়েছিল অখগ্ 
ভারতের জননেতাদের মনে । হয়তো সেদিন আশস্ক। দেখ দিয়েছিল 
তাদের মনে, স্বাধীনতা পামক নুুপকক আতর ফলটির মাধ্যাকর্ধণের 
বলম্ব ঘটবে নৌ বিদ্রেহাদের সমর্থনের ফলে। হয়তো সেদিন 
তারা কলহের মধ্যে নাক গলানো প্রয়োজনবোধ করেন নি এই 
কারণে, ভবিষ্যৎ সুখের হোক এই আশায়। 

বিদ্রোহীরা ভূ করেছেন, পাপ করেছেন, অগ্ভাঝ করেছেন | 

না, (বদ্রোহীরা বিদ্রোহ করেছেন। 

বিদ্রোহীরা অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিদ্রোহীর। মুক্তির 
সংগ্রাম করেছেন জয়ী হয়েছেন। কিন্তু সেই জয়কে গ্রহণ 
করবার মত মনৌবল সেদিন ভারতীয় নেতাঁদে ছিল না। মুখ 
মার মুখোশের অন্তরালে ষে মন, সে মন ছিল তাদের অপ্রস্তত, ভীত, 
করুণাপ্রার্থী। সত্যের নামে মিথ্যার বেসাতি করেছেন তারা, 
ঠকিয়েছেন, ধোকা দিয়েছেন। ভেঙে দিয়েছেন জাতির মেরুদণ্ড | 
একশে। আশি বছরের ইংরেজ শাসন নয়, তেইশ বছরের স্বরাজ, 
জাতির নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করেছে। নেতাদের (মধ্যাচার 
আঞ্জ জাতির অবনতির অসংখ্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণ । 
নেতাদের নেতৃত্ব আজ জাতিকে পতনের দিকে টেনে নিম্নে যাচ্ছে। 
লোভি স্বার্থপর হিংস্র করে তুলছে । 

সেদিন নৌ-বিদ্রোহীরা কোন্‌ ব্বর্থে বিদ্রোহ করেছিলেন ? 

কি চেয়ে ছিলেন তারা? 
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মুক্তি কি তাদের কাম্য ছিলনা ? 

বিদ্রোহের মন্তরালে ছিল দীর্ঘদিনের অন্ঠা় অবিচার ও অসং 
ব্যবহার । নাবিকদের একমাত্র অপরাধ, তার! ভারতীয়। ভারতীয় 
অপরাধে, যোগ্যতার কোন সম্মান ছিলনা! নৌ-বাহিনীতে । ছিলনা 
নিরাপত্তার মাশ্বাস। ছিলন। খাঞ্ের স্ুবন্দোবস্ত । একমাত্র কারণ 
ভারতীয়। ইংরেজের সঙ্গে প্রভু ভূত্যের সম্পর্ক। প্রভু এবং ভৃত্য 
কখনো সমান হতে পারে না। হোকনা প্রভুর চেয়ে যোগ্য। 
দাসত্বের শৃঙ্খলে মাবদ্ধ যে জাতি, তাদের অধিকারের কোন মূল্য 
থাকতে পারেনা । 

দিনের পর দিন অশেষ ছুঃখ কষ্ট ঙ্গাঞ্থন। অবিচারের মধ্যে পার 
হয়ে একদিন সহ্োর শেষ সীনায় উপনীত হপ। আবেদন নিবেদন 
অথবা প্রত্যাশায় দিন কটালে চলবে না, দাবী জানাতে হবে, অর্জন 
করতে হবে অধিকার, প্রয়োজন হলে ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করলে 
চলবে না। 

একমাত্র পথ বিদ্রোহ ! 

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব' | 

বোম্বাইয়ের নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'তলোয়ার জাহাজের একহাজার 
পাঁচশে। নাবিক |বদ্্রোহের সূত্রপাত করলেন। কর্তৃপক্ষের দেওয়া 
প্রতিদিনের খাবা খেতে অখ্ধীকার কলেন। কারণ খাবার অথাস্ঠ। 
অখাগ্ঠ তারা মুখে দেবেন না। - 

কর্তৃপক্ষও কঠোর । ওই খাবারই নাবিকদের খেতে হবে। 
ওই রকম খাবারই নাবিকর। এতদিন খেয়ে এসেছে । ও খাবার খেতে 
তার! বাধ্য । 

বুকের মধ্যে জলে উঠলো আগুন। প্রতিবাদে গর্জে উঠলো 
কণ্ঠ । ওপরওয়ালদের অভদ্রতায় প্রতিটি নাবিকের মনই বিবিয়ে 
উঠলো । ক্ষিগু হগে উঠলো তাদের মন। 

সে দিনটা কঠূপক্ষের সঙ্গে হেসৈ ঠেঁচামেচিতে কেটে গেল। 
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পরদিন উউয়িন জ্যাক নাঁময়ে ফেললেন নাবিকরা। রয়াল হীগুয়ান 
নেভির নাম বদল করে নাম রাখলেন “হীগুয়।ন গ্ভাশানাল নেভি । 

শুধু “তলোয়ার? নয়, সেই সঙ্গে ক্যানাল ব্যারাকে বোস্বাইয়ের সমস্ত 
রণতরীর নাবিকরাও উডীয়ন জ্যাক নামিয়ে ফেললেন। বিদ্রোহে 
যোগ দিলেন আরো উনিশটি বন্দর চকন্দ্রেব নাবিকরা । 

সুরু হল ভারতবর্ষে নৌ বিদ্রোহ । বিদ্রোহের ঢেউ বহে গেল 
বোম্বাই থেকে মাদ্র(জ করাচী-কলকাতা । বদ্রোহের কথা ছড়িয়ে 
পড়লে! ভারতবর্ষের দিকে । 

নাবক নেতারা “ঘাষণ। চরলেন, ইংরেজে। কান আদেশ আমরা 
মানবো না, ধখন .থকে আমরা কেবল ভারতেগ জাতীয় নেতাদের 
আদেশই পালন করবো । 

কিন্তু বিদ্রোহী নাবিকদের আদেশকীজ ওয়।র মত কোন নেতা কি 
সেদিন ভারতবর্ষে ছিপেন ন1 1 না! ছিলেন, কি নবিকদের বিদ্রোহকে 
মেনে গেবার মত মনোবলের অভাব ছিল সেদিন। নীতির প্রশ্ন ? 
নাবিকর। (ক অন্যায় নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ? 

ন। কোন অন্যায় নীতির মাশ্রয় গ্রহণ করেননি নাবিকরা। 
শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস পদ্ধততেই তার! প্রতিখাদ জানিয়ে ছিলেন । 
গান্ধীজী গ্রদশিত পথেই ঠার। বিদ্রোহ করেছিলেন । 

কিন্তু হূর্ভাগ্য বিস্রোহী নাবকদের। হুর্ভাগ্য ভারতের মুক্তিকামী 
জনগণের । বিদেশী শাসনের অবলানকল্লে যে বিদ্রোহ, অহিংসার 
ব্রত নিয়ে যে যাত্রা, সে যাত্রা সাফল্য লাভ করেনি । ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের নৌ-বাহিনী ব্রিটিশ সরকারের 
কতৃতত্বহীন। শাসকগোঠী দিশাহারা । ভারতীয় সৈশ্ঠরা বিদ্রোহ 
দমন করতে গিয়েও ফিরে “গছে। বিদ্রোহীদের আবেদনে সাড়। 
দিয়ে শাসকের আদেশ অমান্য করেছে তারা । ব্রিটিশ সৈম্তরাও 
ব্যর্থ হয়েছে বিদ্রোহ দমনে । শ্রমিক, সাধারণ মানুষ এগিয়ে দিয়েছে 
তাদের সহযোগি হার হাত। নৌ বিদ্রোহের সাফল্য ক্কামন। সকলের 
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মনে। বিদ্রোহীদের আশা, জাতীয় নেতার! নিশ্চই এগিয়ে আসবেন, 
শক্ত করবেন তাদের হাত । 

কিন্তু ভারতীয় নেতার! ভিন্ন ধাঁতুতে গড়।। অদ্ভুত তাদের চরিত্র । 
কথায় তারা কর্মবীর । তাদের আদর্শ, দেশ্প্রেম, মানুষের হঃখ 
হ্দশা! মোচনের জন্ত সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের মহিমামণ্ডিত ! 
চল্লিশ কোটি ভারতবামীর উদ্দেশে বারবার তারা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণ! 
করেছেন, আমরা আছি। ভারতের আপামর জনগণের সেবায় 
আমাদের জীবন উৎসর্গাকৃত। ভারতীয় জনগণই আমাদের আত্মা । 
আত্মার আত্মীয় ! 

ভারতীয় নাবিকদের আহ্বানে তার৷ সাড়া [দিলেন না। 
কংগ্রেস নেত্রী অরুণ! মাসফআলি পূর্বান্েই জানতেন বিদ্রে।হের 
কথ!। নাবিকদের বিজ্রোহকে সমর্থন জানিয়েছিলেন [তনি। 
কিন্তু বিদ্রোহী নাবিকরা যখন তার সঙ্গে দেখা করলেন তখন তিনি 
তাদের প্রশংসা করার পরিবর্তে করলেন তিরস্কার । 

কারণ, ধর্মঘটীরা তাদের অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে রাজনৈতিক 
দাবীকে একাকার করেছেন। তাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের অঙ্ঠায় 
অবিচার অসৌজন্তের প্রতিবাদ তারা জানতে পারেন, ধর্মঘট করে 
তাদের দাবী পুরণ করতেও পারেন কিন্তু কর্তৃত্বের অবসান ঘটানে! 
মোটেই উচিত নয়। হলেই বা ব্রিটিশ পরদেশী, অন্যায়ভাবে 
পরাধীনতার শাসন শূৃঙ্খলে দেশকে, জাতিকে বেঁধে রেখেছে, চরম 
অত্যাচার, অনাচার করছে মানুষের ওপর--তাই বলে এভাবে 
ছিনিয়ে নেওয়া কি উচিত নাকি? ছি: ছিঠ ভারী অন্যায়, ভীষণ 
অন্তায়, রাজার জাতকে এভাবে বেইজ্জত অপমান করার কোন 
অধিকার নেই ভারতবাসীর। বিশেষ করে অহিংস! মন্ত্রে দীক্ষিত 
যখন ভারত। ভারতের নীতি শুধুমাত্র রাজনীতির জন্যে রাজনীতি 
নয়, অহিংস! এবং অনহযে।গের মধ্যে ধর্ম ও মিশে আছে ওতহপ্রোত- 
ভাবে। অহিংসার মুলমন্ত্র পরিবর্তন সাধন। বিদেশী শাসকের 


চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করে সাফল্য লাভ করতে হবে সার্থকতায় 
পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে অহিংসা এবং সত্যের মহামন্ত্রকে। 

শ্রীমতী আলি তিরস্কারের পর বিদ্রোহীদের কিছু উপদেশও 
দিলেন। লৌহমানব সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করতে বললেন 
বিদ্রোহীদের । সেই সঙ্গে জরুরী টেলিগ্রাম করে পণ্ডিত 
নেহেরকে বন্বে আসবার সংবাদ পাঠালেন ' 

নানা জনের নানা কথা , উপদেশ । ছোট মেজ মাঝারী নেতার 
সব জ্ঞানানন্দ সরম্বতী। নানা! জনে নানাভাবে জ্ঞান দিয়ে তাদের 
দায়ি শেষ করলেন। মুসলিম লীগকে ধরাব কথাও কে কেউ 
বললেন। কয়েদে আজম জিন্না মুসলিম নাবিকদের বাধ্য ছেলের 
মত কাজে যোগ দিতে বললেন। দিল্লীতে ইংরেজ সমর সচিবের 
সঙ্গে মওলন। আজাদ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন নী-বাহিনীতে শৃঙ্খল! কিরিয়ে 
আনার ব্যাপারে । 

পুণায় প্রার্থন সভায় গান্ধীজী বঙগঙ্গেন, নাবিকের। অন্ুখী হলে 
পদত্যাগ করতে পারে। 

কেন বললেন, না, বিদ্রোহ হল হিংসার প্রকাশ । নৌ-বিদ্রোহের 
মধ্যে হিংসার গন্ধ তিনি পুণায় বসেই পেয়েছিলেন । গাই তিনি 
নাবিকদের পদত্যাগের কথা বললেন । 

অথচ বিজ্রোহের স্ুত্রপাত পদত)াগকে কেন্দ্র কবেই। একজন 
নাবিক কতৃপক্ষের কাছে নৌ-বাহিনী থেকে বিদায় নেবার জন্তে পদত্যাগ 
পত্র পাঠালেন। অন্ত আর একজন নাবিক নৌ-দ্রিবসে “ভারত ছাড় 
শ্লোগান লিখলেন। ফলে প্রথম জনের তিন মাসের দেল, দ্বিতীয় 
জনের গ্রেপ্তারী। কারণ নৌ-বাহিনীতে পদত্যাগ করার কোন আইন 
ছিল না। কিন্তু জাতির জনক সে সংবাদ রাখতেন না1!। তিনি সাফ 
জানিয়ে দিলেন, ন। পোষায় ছেড়ে দাও। কিন্তু ছাড়লে তো ছাড়া 
পাবেন নৌ-বিদ্রোহীর! | 

২২শে ফেব্রুয়ারী লৌহ মানব সর্দার প্যাটেল নাবিকদের ধৈর্য ধরতে 
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এবং শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে অনুরোধ করলেন। নির্দেশ দিলেন, অস্ত্র ও 
আত্মসমর্পণের | 

ভারতীয় নেতার দল নৌ বিদ্রোহেন বিপক্ষে । অনতগব ব্রিটিশ 
সরকাব আর কাল বিলম্ব কবালে' না । সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পডলো 
বিদ্রোহীদেব ওপর । শেষ হয়ে গেল নৌ-বাতিনীব নাবিকদের মুক্তি 
সংগ্রাম । বন্দী নিবাঁসের অন্ধকারে স্থান হল তাদের ' কিস্তু কয়েক 
মাস পরে তাদের ছেডে দেওয়া হল । ভারতীয় নাবিকদেব উদ্দেশে 
গান্ধীজী যে কথা বলেছিলেন, ইংরেজ তাই কবঙ্গো। বিদ্রোহীরা 
বঞ্চিত হলেন তাদের জীবনেস ভবিষ্যতের প্রাপা অর্থ থেকে । আর 
এ ব্যাপানরও কোন নেতা এগিষে এলেন না। অবশ্য কমিউনিষ্ট 
নেতাবা ২২শে (ফক্রঘারী নৌ-বিদ্রোহেস নিন্দাকারী জাতীয় নেতাদের 
কাছে হস্তক্ষেপের স্ানেদন জানিয়েছিলেন ।  ১৬শে ফেব্রুয়ারী 
বিবৃতিতে নৌ-বিড্রোহেব নিন্দা কবেন গাচ্দীন্সী । 

আর পগ্ডিত নেহেক ? 

ধর্মঘট চলাকালীন তিনি ভীষণ ভাবে ব্যস্ত একটি মুহূর্ত ভার 
সময় নেই। কিন্তু যেই ধর্মঘট প্রত্যাহত হল, হঠাত তিনি সময় 
পেলেন। ধর্মঘট প্রত্যাহারেব ছুদিন পরে গিয়ে উপস্থিত হলেন । 
সভাব আয়োজন হল “চৌপাটরিতে । গলায় ফুলের মাল। পরবে মে 
দাডালেন তিনি । বললেন," 


জাগে হে প্রাচীন প্রাচী ' 
ঢেকেছে তোমারে নিবিড তিমিব 
যুগযুগ ব্যাপী অমা-রজনীর ; 
মিলেছে তোমার স্তুপ্তির তীর 
লুপ্তির কাছাকাছি। 
জাগে হে প্রাচীন প্রাচী ! 


৬ 


জীবনের যত বিচিন্র গান 

বিল্লি মন্ত্রে হল অবসান 

কবে আনলাকের শুভ আহ্বান 
নাভীতে উঠিবে নাচি । 

জাগে! হে প্রাচীন প্রাচী ! 


সপিবে তোমারে নবীন বাণী কে? 

নব প্রভাতের পরশমাণিকে 

সোন। করি দিবে ভূবনখা নিতে 
তারি লাগি বসি আছি। 

জাগে! হে প্রাচীন প্রাচী । 


জরার জাডমা আববণ টর্টে 
নবীন রবির জ্যোতির খুকুটে 
নব রূপ তব উঠূক-না ফুটে-- 
করপুটে' এই যাচি। 
জাগে হে প্রাচীন প্রাচ* ! 


“খোল খোল দ্বার ঘুচুক আধার' 
নবধুগ আমি ডাকে বার বা-_ 
হংখ আঘাতে দীপ্ত “তামার 
সহস৷ উঠ্‌ক বাঁচি । 
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী ! 


উভৈবব রাগে সঠিয়াছে তান, 
ঈশানের বুঝি বাজিল বিষাণ ; 
নবীনের হাতে লহে? তব দান 

জ্বালাময় মালা গাছি। 
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী | 


৬৯০ 


কবি কণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বান। ঘুম ভাঙ্গার ডাক দিয়েছেন তিনি। 
সে ডাক তার ব্যর্থ হয় নি। নিম্ষল হয়নি তার ছুরস্ত আহবান। ঘুম- 
ঘোর টুটে জেগে উঠেছে মানুষ । শত সহস্র ক কোলাহলে পুর্ণ হয়ে 
উঠেছে ধরা। সত্যের লক্ষ্যপথে সক হয়েছে দৃঢ় পদক্ষেপ। নবীনের 
যাত্রাপথে উচ্চারিত হয়েছে প্রাণের আশীর্ব্বাণী 

যাত্রী দলের কাগ্ডারী মহাত্মা গাপ্গী। তিনি নেতা। তার 
নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে শাস্তি সেনার দল এগিয়ে চলেছে লক্ষ্য- 
পথে মুক্তি মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার সময় আসন্ন নবীন রবির সোনালী 
কিরণধাবা দেবতার আশীর্বাদের মনত ঝরে পড়তে স্ুরক করেছে 
আকাশের গা বেষে। মন্দিরে বাজছে কীসর ঘণ্টা আজানধ্বনি ভাসছে 
বাতাসে, মায়ের বুকের কাছে সদ ঘুমভাঙ্গা শিশু নির্রতাব আশ্বাসে 
প্রদীপ্ত উজ্জঙ্গ, প্রকৃতির দুরন্ত আহ্বান--কিন্ত সে আহ্বানে সাড়া 
দেওয়।৷ আর হলনা শিশুর আতঙ্ক বিক্ষারিত নত্রে আবার সে জড়িয়ে 
ধরলে! মায়ের ক । ভয়ে মুখ ঢাঁকলো বুকে। 

বিদেশী শাসকের স্তব্ধ তয়ার্ত কণ্ঠ রণহৃস্কারে গর্জে উঠলো 
তৎক্ষণাত। 

একবার ছবাৰ নয়, বারবার। রহস্যময় গান্ধীনীতি । হূর্ষোধ্য 
বিস্ময়কর । অহিংস! মূল মন্ত্র। তিনি শক্রুকে বিব্রত ন না করে চান 
শত্রুর হৃদয়ের পরিবর্তন । যখন দেখেছেন ছূর্বার আন্দোলনে ব্যতিব্যস্ত 
ইংরেজ, অনহায়_ করুণ তাদের অবস্থা । একমাত্র পথ শাসনের 
অবসান। তখনই তিনি আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন ৷ অবশ্য 
আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার পিছনে যুক্তির অভাব কখনে! হয় ন্ি। 
সে যুক্তি অন্ভে মানুক অথব! ন1. মাস্ক নেত! তিনি, নং ভার আদেশ 
অবশ্য মান্ত | 

সবত্যাগী দেশবন্ধু তাই বলেছেন,“মহাত্ব! ( গান্ধী ) চমৎকার ভাবে 
অভিযান আরম্ভ করেন, তিনি অত্রান্ত দক্ষতার সহিত ইহ! পরিচালনা 
করেন, তিনি একটির পর একটি সাফল্য অর্জন করেন কিন্ত যেই 


ঠঃ 


আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌছায় অমনি তাহার মনোধল ভাঙ্গিয়া 
যায় ও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়েন।” 

_ গান্ধী সম্পর্কে দিখ্যা তিনি বলেন নি। ১৯২০ ও ১৯৩*-৩১ 
ঘীষ্টার্ধের গান্ধী নেতৃত্বের আদ্ন্দালন তার নিষেধাজ্ঞার ফলেই বন্ধ 
হতে বাধ্য হয়েছিল ' যে মুক্তি, বন্ধনদশ! থেকে পরিভ্রাণ, চেয়েছিল 
মানুষ তা পাওয়া যায়নি । 

এবং শেষ পর্যস্ত ভারত-মুক্তিন বিরুদ্ধাচারণে অবতীর্ণ হলেন 
গান্ধীজী। 

অভিযোগ ? 

হয়তো! অভিযোগ, কিন্তু মিথ্যা নয় ভাবত মুক্তি আন্দোলনে 
গান্ধী জীবনের "শষ অধায়ের ব্যবহাবই তার প্রতি অভিযোগের 
প্রমাণ ৷ 

বিদেশী শাসকের অকথ্য অত্যাচার । আন্দোলনের প্রায় সকল 
নেত| ও নববই হাজার কর্মী কারারুদ্ধ। তবু আন্দোলনের গতি রুদ্ধ 
হল না। মানুষের জাগরণে ইংরেজ ভীতসন্তবস্ত। কিন্ত হাত 
অকন্মাৎ একটা আনুসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করলেন। ভারত-মুক্তি 
তখন তার কাছে গৌণ। মুখ্য বিষয়টির সম্তোষজনক মিমাংসার জন্যে 
নিজের জীবন বিপন্ন করে আন্দোলনকে মুলতুবী করে দিলেন। 

লগুনে অনুষিত ছবিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে গান্ধী হরিজনদের 
জন্টে আলাদ। নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাবের পুণ শক্তিতে বিরোধীতা 
করেছিলেন । এমনকি ডঃ আহম্মদ করের, সকল হিন্দুর এক নিধাচক 
মণ্ডলীর ভিত্তিতেও তাদের জন্টে আইন সভায় কয়েকটি আসন 
সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । 

এঁ বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, “এই প্রস্তাবের বিরোধী যদি আমি 
মাত একাও হই, তাহলেও আমি জীবন পণ করে বাধা দেব ।, 

১৭ই আগস্ট ১৯০২ খ্রীষ্টাবে মিঃ র্যামাস ম্যাকডোনান্ডের কুখ্যাত 
সান্প্রণায়িক বাটোয়ার। ঘোষিত হয়েছিল । বাঁটোয়ার! ব্যবস্থায় বল! 


১৪ 


হয়েছিল, মুসল মান, ইউরোপীয় ও শিখ ভোটদাতারা পৃথক নির্বাচক 
অগ্ুলী ব্যবস্থা অনুযায়ী নিজেদের প্রার্থী নির্বাচন করবেন, তবে এই 
নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হবার দশ বছব পবে সংশ্লিষ্ট সম্গদাযগুজির সম্মতি 
নিয়ে পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংবিধানে দেওয়া হবে। 

হবিজন শ্রেণী সম্পর্কে ঘোষণায় বঙ্গা হয়েছিল, “হরিজন শ্রেণীর 
মধ্যে ধারা ভোটাধিকার পাবেন, ভার' সাধারণ কেন্দ্রগুলিতেই “ভাট 
দেবেন। তবে এই শ্রেণী অল্প কালের মধ্যে শুধুমাত্র এই বাবস্থার 
দ্বারা আইন সভাগুজিতে উপযুক্ত পবিমাণ প্রতিনিধিত্ব সংগ্রহ করতে 
পারবে বলে মনে হয়না, তাই তাদের জন্যে নিয়লিখিত তালিকা 
অনুযায়ী কতকগুলি বিশ্ষে আসনের ব্যবস্থা করা হবে। এই 
আসনগুলি কয়েকটি বিশেষ নির্বাচন কেন্দ্রের মাধ্যমে পূর্ণ করা হবে 
এবং এঁ কেন্দ্রগুলিতে শুধু মাত্র ভোটাধিকার প্রাপ্ত হরিজন সন্প্রদায়- 
ভুক্ত বাক্তিরাই ভোট দিতে পারবেন । উপরে বিবৃত নির্বাচনী 
কেন্দ্রগুলিতে ধার! ভোট দেবেন তার। সাধারণ কেন্দ্রগুলিভেও ভোট 
দেবার অধিকারী থাকবেন । যে সকল অঞ্চলে বহুসংখ্যক হরিজনেব 
বাস সেই সকল অঞ্চলেই বিশেষ নির্বাচনী কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠা করা 
হবে এবং একমান্্ মাদ্রাজ ব্যতীত অন্ত কোন স্থানেই এই ধরণের 
বিশেষ নির্বাচনী কেন্দ্র ( মুসলমান, ঈউরোগীয় ও শিখেদেৰ হরন্যে যেমন 
হবে ) সাবা প্রদেশ জুডে গঠিত হবে না। 

তবে মিঃ ম্যাকৃভোনাল্ড অবশ্ঠ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, হিন্দু ও 
হরিজন উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক সমধিত অন্ত কোন বিকল্প ব্যবস্থা 
উপস্থিত করলে তিনি তা অস্থমোদন করবেন । 

১৮ই আগষ্ট গান্গীজী পত্রযোগে প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন, যে 
তিনি ২০শে সেপ্টম্বং মধ্যাহ্ন থেকে আমরণ অনশন আরম্ভ করবেন 
এবং শুধুমাত্র এই নির্বাচন ব্যবস্থা পরিবতিত করে হিম্তু ও হরিজনদের 
একই নির্বাচক মণ্ডলীর অন্তর্ভূক্ত করবার ব্যবস্থা করলে এই অনশন 
ভঙ্গ করবেন । 


ড় 


গান্ধীজীর আমরণ অনশন প্রস্তাবে সারাদেশ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ, 
করেছিল। সুরু হয়েছিল আবেদন নিবেদন, কাকুতি মিনতি । 
গান্ধীজী অটল। তিনি অনশন আরম্ভ করলেন। ভারতে পালিত 
হল উপবাস ও প্রার্থন! দিদস। তারপরই সুরু হল দর কষাকষি। 
ডঃ আম্বেদকর স্থৃব্ণ সুযোগ হাতছাডা করলেন না। ছুটি সর্তে সমগ্র 
হিন্দুদের জন্যে একই নির্বাচক মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব স্বীকৃতি পেল। 
প্রথম সর্তঃ সমগ্র দেশের আইন সভাগুলোতে হবিজনদের জন্যে ৭১টির 
পরিবর্তে ১৪৮টি আসন সংরক্ষিত করতে হবে । বিটিশ-ভারতের 
কেন্দ্রীয় আইন সভার সাধারণ কেন্দ্রগুলোর মোট যতগ্চলো আসন 
থাকবে তাৰ ১৮ শতাংশও অনুরূপ ভাবে হরিজনদে: সংরক্ষিত 
করতে হবে। 

দ্বিতীয় সর্ত ঃ সংরক্ষিত আসনগুুলার প্রত্যেকগিব জগ্তে শুধুমাত্র 
হরিজনদেব ভোটের দ্বারা চারজন করে প্রার্থী প্রথমে নির্বাচন করতে 
হবে এবং শুধুমাত্র এইভাবে নির্বাচিত প্রীর্থীরাই সাধারণ নির্র্বাচনে 
কেন্দ্রগুলিতে সংরক্ষিত আসনের জন্তে প্রতিদ্বন্্ীতা করতে পাঁববেন। 
এই চুক্তিব নাম হল 'পুণাপ্যাক্ট |” হিন্দু মহাসন্ ব্রিটিশ সরকারের চুক্তি 
অনুমোদন কবলেন সংবিধানও প্রয়োজনীয় ভাবে সংশোধন করা 
হয়েছিল । হরিজন শ্রেণী একই সঙ্গে লাভ করেছিল দুরকম সুবিধা । 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় তারা যতগুলি আসন পেয়েছিল, এই চুক্তির 
ফলে তার ছিগুন আসন লাভ করেছিল। এবং কিছুটা পরিবতিত 
আকারের হলেও পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর সুযোগ সুবিধ! ৭েকে বঞ্চিত 
হয়নি। 

সেদিন গান্ধীজীর জীবন রক্ষাই ছিল মানুষের কামনা, হিসাবের 
চিন্তা ছিল না। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে ২৬শে সেপ্টেম্বর অনশন ভঙ্গ করে- 
ছিলেন গান্ধীজী। 

কিন্ত কিসের জন্যে গান্ধীজীর অনশন 1? না, বিশাল ভারতের অসংখ্য 
মানুষের মুক্তির পরিবর্তে একটা সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্। 
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গান্ধীজী তার এই আচরণে চবম নিবু'দ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন । 


০০ শী রাজা “ও 


স্পা 
অবশ্য এই নিবু্দিতার পরিচয়, তিনি ইতিপূর্বে আরো ছুবার দিয়ে- 
০৯ এ নি 


ইল্জ্ শা ভাত 


ছিলেন। ১৯২২. সালের অসহযোগ _আন্দৌলন স্থগিতিক্রণ এবং 
এরপর থেকে তিনি অন্পৃশ্ঠত। দূরীকরণের ব্যাপারেই মনোযোগ 
ও কর্মশক্তি নিযুক্ত করেছিলেন। আন্দোলনের চরম পর্যায়ে অন্দো- 
লনকে সাময়িক ভাবে ভরাডুবি করে সরে দাঁড়িয়েছিলেন । কিন্তু তার 
অভাবে আন্দোলন (থমে থাকেনি । ১৯৩৩ খ্রীষ্টার্ের ২৬শে জানুয়ারী 
সার1 ভারতে স্বাধীনত1 দিবস প্রচণ্ড উৎসাহে পালিত হল। ইংরেজের 
গীডন, গুলিবর্ষণ, গ্রেপ্তারী কোন কিছুতেই রুদ্ধ হলন! আন্দোলন । 
গান্ধীহীন আন্দোলনের অগ্রগতি । স্বাধীনতাই চরম লক্ষ্য তখন 
কংগ্রেসের । 

১৯৩৩ শ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের 
সভাপতি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ' কিন্তু অধিবেশনে যোগ দেওয়া 
সম্ভব হয়নি তার পক্ষে । পথে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ভিনি। নির্দিষ্ট 
দিনে পুলিশের লাঠির আঘাতে মাথ ফাটিয়েও অনুষ্ঠান করেছিলেন 
অনুষ্ঠানকারীরা । নেত্রী ছিলেন মিসেস জে, এম, সেনগণ্তা । মিসেম 
সেনগুগ্তাকে ছু মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়। মুক্তি লাভের পর 
কলকাতায় এসেছিলেন পণ্ডিত মালব্য। পুলিশের পীড়নের উত্তরে 
তিনি বলেছিলেন, “আম্ুমানিক হিসাবে দেখ! যায় যে গত ১৫ মাসে 
কয়েক সহত্র নারী ও বহুসংখ্যক শিশুসমেত প্রায় ১২০,১০০ ব্যক্তিকে 
কারারুদ্ধ কর! হয়েছে ' এ তথ্য আঙ্ম সর্জনবিদিত ষে প্রশাসন 
কর্তৃপক্ষ নিপীড়ন আরম্ভ করাব সময় আশ! করেছিলেন যে ছ' সপ্তাহের 
মধ্যেই কংগ্রেসকে ধ্বংস করা যাবে। পনের মাস সময়ের মধ 
তারা তাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারেন নি। এর দ্বিগুণ সময় পেঙেও 
ভারা তা করতে সমর্থ হবেন না 1” 

এ সম্পর্কে স্থভাষ বনু মস্ত্বব) করেছিলেন, “ইহ। একজন 5৫ 
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মন্তিফ তরুণের নয়- কংগ্রেসের প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা নরমপন্থী 
একজন নেতার ভাষ্য। ম্ুৃতরাং প্রস্ত্তির অভাব, ১৯৩২ সালের 
জানুয়ারী মাসের প্রথমেই দলীয় নেত। ও অর্থসাহায্যকারীদের অকস্মাৎ 
গ্রেপ্তার এবং ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে মহাত্মার উপবাস ও তারপর 
অস্পৃশ্যতা নিবারণী আন্দালনের দ্বারা স্থষ্ট ভিন্ন দিকে আকর্ষণ 
সত্বেও ১৯৩২-৩৩ সালের কংগ্রেসের আবেদনে সমগ্রদেশ যেভাবে 
সাড়া দিয়াছিল তাহাকে কোনমতেই অসন্তোষজ্জনক বলিয়া মনে 
করা যায় না।” 

এমনকি গান্ধী সম্পর্কে জওহরলালের মনোভাব-- “চরম 
আত্মোৎসর্গের জন্য একটি গৌণ বিষয়কে বাছিয়া লইবার জন্য আমি 
তাহার ( গান্ধীজীর ) প্রতি বিরক্তি অনুভব কঠিয়াছিলাম। আমাদের 
স্বাধীনতার আন্দোলনের পরিনাম কি দাড়াইবে? অস্তত সাময়িক 
ভাবেও কি মুখ্য বিষয়কে উপেক্ষা কর। হইল না? যদি তিনি 
তাহার তৎকালীন লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিতেন ও হরিজন শ্রেণীর 
জন্য যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থা গ্রহণ ক্রাইতে পারিতেন তাহা 
হইলেও কি অনেক কিছু পাওয়। গিয়াছে ও বর্তমানে কিছুকাল 
আর কিছু করিবার নাই এই প্রতিক্রিয়।৷ ও ভাবধারার স্বটি হইত 
না? তাহার এই আচরণ কি সরকার কর্তৃক প্রবতিত ব্যাপক 
পরিকল্পন1 ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রস্তাবে স্বীকৃতি ও তাহাকে 
আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না? ইহার কি অসহযোগ ও আইন 
অমান্যের সহিত সীমপ্স্ত ছিল? এতদুর আত্মোংসর্গ ও সাহসিক 
প্রচেন্টার পর আমাদের আন্দোলন কি তুচ্ছ একট। বিষয়ের মত 
ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া যাইবে ! 

ধর্মের অনুশীমন ও ভাবাবেগের বারা অনু প্রাণি 5 হইয়। রাজনৈতিক 
প্রশ্নের সম্মুখীন হইবার জন্ত ও এই সম্পর্কে সদাসর্ধদ। ভগবানের 
নাম্কেক্লেখ করিবার জন্ত আমি তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইগ্লাছিলাম । 
এমন 'কি তিনি বলিতে চাহিগাহিলেন যে ভগবান নাকি তাহার 
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উপবাস আরম্তের দিনটি পর্যন্ত নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। 
কি সাংঘাতিক দৃষ্টাস্তই না সৃষ্টি করা হইল |” 

এর চেয়ে আরো সাংঘাতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইলেন 
গাধীপী। শেষ করে দিতে চাইলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
আন্দোলন। 

কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সংবাদে জনচিত্ত আলোড়িত। 
ঠিক এই সময় বিন। মেঘে বজ্রপাতের মতই ১৯৩৩ শ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে 
গান্ধীজী ঘোষণ। করলেন, “হ।রজনদের উন্নয়নের ব্যাপারে জাগ্রত 
থাকবার ও অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি রাখবার উদ্দেশে” তিনি তার এবং 
ভার সহযোগীদের চিত্ত নিষ্লীকরণের জন্যে একুশ দিন উপবাস 
করবেন। 

স্থযোগ সন্ধানী ইংরেজ সরকার মুক্তি দিল গান্ধীকে । কারণ, 
স্বাধীনতা আন্দোলন নয়, হরিজনদের জন্যে উপবাস। খুব ভাল, 
এই তো! চাই। এই ন। হলে মহাত্মা ! 

মুক্ত গান্ধী কংগ্রেদ সভাপাতিকে একমাস বা ছয় সপ্তাহের জন্টে 
আইন অমান্ত আন্দোলন সম্পুর্ণ বন্ধ রাখবার পরামর্শ দিলেন। 
প্রকাশ করলেন সুদীর্ঘ বিবৃতি। এই গুরুত্ব বিশিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের 
স্বপক্ষে যুক্তি দেখালেন__ 

(১) কোন অবান্তর বিষয় অর্থাৎ হরিজনদের উন্নয়ন ছাড়। অন্ত 
কোন বিষয়ে মনোযোগ দিলে আমার এই উপবাসের উদ্দেগ্ট বার্থ 
হইয়৷ যাইবে । 

(২) এই আন্দোলন যেভাবে গোপনীয়তার আশ্রয় লইয়াছে 
তাহ। তাহার সার্থকতার পক্ষে মারাআ্ক হইয়! দাড়াইয়াছে । 

(৩) সাধারণ মানুষ মাতন্কে অভিভূত হহয়া পড়িয়াছে। 
অডিনান্দগুলি তাহাদের ভীত করিয়া তুলিয়াঞ্ছে এবং আমার মনে 
হয় যে আন্দোলন চালাইবার গোপন পস্থাই তাহাদের এইভাবে 
নীতিএই কাপবার জন্ত দাদী । আইন অমান্য আন্দোপন,। আন্দোলন- 
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কারীদের সংখ্যার ওপর ততটা নির্ভর করে না, বতটা করে এই 
আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নরনারীর নৈতিক চরিত্রের উপর 

(8) উপবাসের তিন সপ্তাহ কাল সকল প্রতিরোধীরাই নিদারুণ 
আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া থাকবে । 

গান্ধীজী আইন অমান্ত আন্দোলন বদ্ধেব পক্ষে যে যুক্তিগুলি 
দেখিয়েছিলেন সেগুলি কি গ্রহণযোগ্য ? 

না। একজন সাধারণ মানুষও এই [ববৃতিকে একজন যোগী 
অথব! সাধুর উচ্ছাস ব্যতীত অন্ত ছুই মনে করতে পাবেনা । কারণ, 
তার প্রথম যুক্তি সম্পূর্ণ অবান্তর এবং মিথ্য! ভাষণ । য৷ তার প্রাপ্য 
নয় তাই তিনি দাবী করেছিলেন। গান্ধীহীন আন্দোলন থেমে 
থাকেনি। তিনি তখন কারারুদ্ধ। তাকে বাদ দিয়েই আন্দোলন 
পরিচালিত হয়েছিল । তবু তিনি সে সময়ের আন্দোলনের পরচালক 
বলে দাবী তুলে।'হছলেন। উপবঝ।সের উদ্দেশ্য ব্যথ হবার আশঙ্ক। 
করেছিলেন । 

তার দ্বিতীয় যুক্তিটি শুধু অদ্ভুত নয় আশ্্বজনকও। যে কোন 
বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তার ।নন্দাকে মেনে শিতে সারেন না। 
তার নিন্দ। সম্পর্কে কে, এফ, নরিম্যান মন্তব্য করোছুলেন “যুদ্ধ 
অথবা ক্রীড়ার কোন |বধি অনুযায়ী আমর। শত্রুপক্ষের ।নকট 
আমাদের পরিকল্পন। ও কাধপন্থা প্রকাশ করিতে বাধ্য 1:-'স্থীয় 
পরিকল্পনা! ও ভবিষ্যৎ কাঁধ প্রণালী সম্পর্কে গোপনীয়ত। রক্ষাই 
আধুনিক যুগের আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনার মুখ্য (বয় বন্ত ।” 

শুধুমাত্র আধুনিক যুগ কেন, সব যুগের সর্ব কালের, গোপনায়তা 
রক্ষা করাই যুদ্ধ বিধ। রামায়ণ, মহাভারতে এই গোপনীয়তা! রক্ষার 
প্রমাণ বন্ুভাবে আমর! পেয়েছি । শিক্ষালাভ করেছি । গাদ্ধী চস্তার 
উদ্ভব কোন্‌ যুগের শিক্ষায় ত৷ ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠার লেখ। নেই। 
তার কথায় এবং কাজের মধ্যে বার বার সামঞ্র্হীনণতার পরিচয় 
পাওয়! গেছে, তার চাঞগা প।ওয়ার মাঝে তুস্তর ব্যবধাপ। |নজের 
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অপূর্ণ অবাস্তব চিন্তা তিনি বার বার সমগ্র মানুষের মাথায় চাপিয়ে 
দিয়েছেন। বছ অন্তা় আদেশে মানুষের আশা আকাঙ্জ স্বপ্নকে 
ধূলিদাৎ করে দিয়েছেন। 

তার তৃতীয় যুক্তিটি অনাবশ্যক পদবাহছল্যে ভি ব্যর্থতার 
স্বীকারোক্তি য। কোন মহান নেতার পক্ষে কোন দ্দিক দিয়েই গৌরব 
জনক নয়। তাছাড়া মতামতের ব্যপারও যথেষ্ট রয়েছে, তার 
অভিমতকে কোনমতেই ১৯৩৩ গ্রীষ্টাকধের আন্দোলনের অগ্রগতির 
সঙ্গে সামপ্রস্য কা যায়না । 

শেষ যুক্তি সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে, আইন অমান্ত 
আন্দোলন যদি গান্ধীর যুগাস্তকারী আমরণ অনশনের সময়ও চলে 
থাকতে পারে তাহলে তার তিন সপ্তার উপবাসের সময়ও চল! কঠিন 
হত না 

অবশ্য (তনি সরকারকে অডিনান্সগুলে। প্রত্যাহার করতে এবং 
আইন অমান্ত আন্দোলনে বন্দীদের মুক্তির জন্তে অনুরোধ জানিয়ে 
ছিলেন। কিন্তু লর্ড ওয়েলিংডন গান্ধী নন, তিনি তার আবেদনে 
কর্ণপাত করলেন না) উপর তাকে কড়। ধমক দিলেন । 

কারণ ইংরেজ, আন্দোলন স্থগিত নয়, বন্ধ করতে চায়। এবং 
সে পথ আলোচনার মাধ্যমে নয় লাঠি-গুলি দিয়ে। শাসন এবং 
শোধণ যাদের একমাত্র উদ্দেশ্টু, মিথ্যা সময় নু করার সময় কোথায় 
তাদের? মিথ্যা দময় নষ্ট করেছিলেন মারুইন, গান্ধীর সঙে চুক্তি 
করেছিলেন। সরেও যেতে হয়েছিল সেজন্তে। লর্ড ওয়েলিংডন 
শাসক, শাসন ক্ষমতার প্রতি বথেষ্ট আন্থা ছিল তার, সেইন্টে 
গান্ধীকে ম্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, ছেলেখেলার দিন শেষ হয়ে গেছে। 
আবেদন নিবেদনে কিছু হয় না, নিজের প্রাপ্য আদায় করে 
নিতে হয়। 

গুয়েলিডনের স্পষ্ট জবাবে, আদারের পথে গেলেন ন। গান্ধী । 
মাথায় চেপেছে তার হ।রঘ্বনের ভূত। জাতির মুক্তি আন্ুক বান। 
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আন্থক। মুক্তি লগ পিছিয়ে যাকগে, কি এসে যায় তাতে তীর? 
তার ইচ্ছা পূর্ণ হলেই হল। বৃহত্তর স্বার্থের চেয়ে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ 
তার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। তিনি অমর হতে চান! 

তৎকালীন কংগ্রেসের অস্থাম্মী সভাপতি আযানে গান্ধীজীর পরামর্শে 
প্রথমে ছ সপ্তাহ, পরে মারো ছ সপ্তাহের জন্তে আন্দোলন বন্ধ 
রাখার নির্দেশ দিলেন। 

অনশন আরম্ভ করলেন গান্ধীজী, শেবও করলেন। হুর্বলতা 
কাটিয়ে ওঠার পর পুণায় ১২ই জুলাই (১৯১৩) কংগ্রেসীদের 
বেসরকারী সম্মেলন বসলো । প্রথম দিন সাধারণভাবে আলোচনা 
হল। দ্বিতীয় দিন সম্মেলনে উপাস্থত সদন্যদের প্রশ্নের উত্তর 
দিয়েছিলেন গান্ধীজী। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থ। সম্পর্কে তার সিঙ্ধান্ত উপস্থিত 
করেছিলেন। 

(১) বিনালর্তে আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার 

(২) ব্যক্তিগত আইন অমান্ত। 

কিন্তু গান্ধীজীর হ্র্তাগ্য, তার হটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ)াত হয়েছিল । 
তবে এই মসদ্ধান্ত সে নভায় গৃহীত হয়েছিল, গান্ধীপী সরকারের 
সঙ্গে একট! মীমাংসায় পৌছাবার জগ্ভঠে ভাইনলরয়ের সঙ্গে সাক্ষাং- 
কারের আবেদন জানাবেন । 

ভাবতে লঙ্জ। করে, ৯ই_ মে মে (১৯ ১৯৩৩) ঘোষণা পত্রে আগাপ 
আলোচনার, পথ বন্ধ করে দিয়েছে ইং ইংরেজ সরকার, স্ধানে গান্ধীর 
সাক্ষাৎকারের পি্ধান্ত কি করে গৃহীভ_ হতে, পারে? আত্মমর্ধাদা 
মানুষের বড় সম্পদ। ভিক্ষুকেরও আত্মমর্ধাদ। আছে । আত্মমর্ধাদ। 
জ্ঞানহীন বলতে একমাত্র জীব পশুকেই বোৰায়। ভারতবর্ষের 
মান্য কি সেদিন পশুর চেয়ে অধম স্তরে পৌছেছিল। জাতীর 
জনকের মধ্যাদাহাশি [ক সমগ্র জাতির মর্ধ্যাদ! হানি নয়। ভারতের, 
জনগণের মর্যাদাহানির জন্তে একমাত্র দায়ী কংগ্রেস । ও 

ভাইসরয় নাক্ষাৎকারেন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন । হংরেগের 
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অপমানকর উপেক্ষার পর, সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত জাতীয় মর্যাদা রক্ষার 
অতি হীন পদ্ধতি। গণ-আইন অমান্ত প্রত্যাহার কর! হয়েছিল, 
শুধুমাত্র ধারা সক্ষম এবং ইচ্ছুক শুধু তাঁদেরই ব্যক্তিগতভাবে আইন 
অমান্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র তাই নয়, গণ- 
আন্দোলন স্থগিত কনা হেতু কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতির 
আদেশে কংগ্রেস সংগঠন ও সংগ্রাম পরিষদগুলোর কার্যকলাপ 
বন্ধ করে দেওয়। হয়েছিল । 

আঠারো বছর আগে প্রন্তিচিত সবরমতী আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে 
আন্দেলন প্রবতিত করলেন গান্ধীজী। আশ্রমেব জমি বা'় ঘর, 
সংগৃহীত শশস্তভাগ্ডার নিতে সরকারকে অনুরোধ জানাল হল। 
অবশ্য সরকার তা নিল না। কিন্তু গান্ধীজী পাথিব সম্পত্তির মমতা 
মুক্ত হলেন। ডাণ্ডি অভিযানের প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন। ডাগ্ডি 
যাত্রার আগে তিনি বলেছিলেন, স্বরাজ লাভ না কর পর্যস্ত তিনি 
আশ্রমে ফিরে আসবেন না। স্বরাজ দূর অস্ত, অতএব আশ্রম 
ভেঙে দেওয়াই শ্রেয়। 

স্বর হবে ব্যক্তিগত আইন অমান্য | দিনক্ষণ সব ঠিক। ১লা 
আগষ্ট 'রাস' নামক গ্রাম অভিমুখে পদযাত্রা! আরম্ভ করে আন্দোলনের 
সুচনা! করবেন গান্ধীজী। কিন্তু সুচনার আগেই শেষ হয়ে গেল 
তা। আগের রাক্রে গ্রেপ্তার করা হল তাকে । কারাগার থেকে 
মুক্তি পেলেন ৪ঠ1 আগষ্ট। তলার ওপর পুণা-বাসের আদেশ জারি হল। 
সে আদেশ অমান্ত করে আবার তিনি কারাবরণ করলেন। এক 
বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু সমস্ত দেশে শত শত 
লোক গান্ধীজীর দৃষ্টাস্তকে অন্গুসরণ করে কারারুদ্ধ হল। 

কারাভ্যন্তরে অস্পৃশ্ঠতা নিবারণ আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত 
নিলেন গান্ধীজী। কিন্ত কর্তৃপক্ষ সুযোগ সুবিধা দিতে অস্বীকার 
করলেন। প্রতিবাদে ১৬ই আগষ্ট অনশন নুরু করলেন তিনি। 
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ঙনশনের ফলে শারীরিক অবস্থা! সঙ্কটজনক হয়ে উঠলো । ২৩শে 
আগষ্ট কর্তৃপক্ষ মুক্তি দিলেন তাকে। কারামুক্ত গান্বীজী 
তারপর হরিজন আন্দোলনের অগ্রগতির কাজে আত্মনিয়োগ 
করলেন। 

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জান্ুয়ারীতে আইন অমান্ত আন্দোলন আর্ত 
হওয়ার সময় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি বল্লভ ভাই প্যাটেল, তার 
গ্রেপ্তারের পর, ধারা ক্রমান্বয়ে একজন গ্রেপ্তার হলে অপর জন অস্থায়ী 
সভাপতি হবেন, এমন ব্যক্তি"দর নামের একটা তালিকা! প্রস্তত 
করেছিলেন । ১৯১৩ শ্রীষ্টাবের মে মাসে আইন অমান্ স্থগিত করার 
সময় অস্থায়ী সভাপতি ছিলেন আযানে কিন্তু তিনিও ১৪ই আগষ্ট 
ব্যক্তিগত ভাবে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হলেন। তার পর অস্থায়ী 
সভাপতি হলেন শার্দল সি কবিশের। তিনিও আইন অমান্ত করে 
গ্রেপ্তার হলেন আর সেই সঙ্গে পরবর্তা জন যাতে অহ্ু মী সভাপতি না 
হতে পারেন তার ব্যবস্থাও করে গেলেন। অস্থায়ী সভাপতির পদ 
বিলুপ্ত করার নির্দেশ দিয়ে, আইন অমান্য আন্দৌলন যাতে সম্পূর্ণরূপে 
ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশে কংগ্রেস সংগঠনের শেষ চিহ্ু 
পর্স্ত লোপ করা হল। 

কিন্তু ব্যক্তিগত আইন অমান্য কেন? 

১২ই জুলাই পুণা সম্মেলনে ব্ক্তিগত আইন অমান্য প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যাত হবার পরেও কিভাবে তা পুনরুজ্জীবিত হল? কোন্‌ মহৎ 
প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে ? 

“শুধুমাত্র গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে ভাইসরয়ের অসম্মতির 
প্রতিবাদ 1” 

কংগ্রেস ওয়াফধিং কমিটির অন্যতম সদ্য কে, এফ, নরিম্যান 
সমগ্র ব্যাপার ও গান্ধীর আদর্শ সম্পর্কে তিজ মন্তব্য করেছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন, প্বর্তমান জাতীয় যুদ্ধনাদ হচ্ছে সাক্ষাৎকার অথবা 
মৃত্যু।***..আগস্র মাসে সংগ্রামের পুনরারস্তের লক্ষ্য স্বরাজ অথবা 
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রাজনৈতিক সংবিধানীয় অগ্রগতির প্রচেষ্টা নয়, এটি ছিল শুধুষাত্র 
নিঃসর্ত সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠ1 1” 

ব্যক্তিগত আইন অমান্থ সম্পর্কে ভার মন্তব্য £--“কোন ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের কোন ব্যক্তিবিশেষকে নিজ দ'য়িত্বে মাইন ভঙ্গ 
করিয়া তাহার প্রতিফল গ্রহণ ক'রবার উপদেশ দিবার কোন আবশ্য- 
কতা আছে কি?” 

সঞ্চল কংগ্রেস সংগঠন ভেঙ্গে “দওয়া, তাদের কান্দ বন্ধ করে দেবার 
প্রস্তাবে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, “জনগণের ভোটে গঠিত 
জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই ।৮ 

কিন্ত জনগণের ওপরে গান্ধীজী। তিনি জাতির জনক। তার 
ইচ্ছাই ইচ্ছা! ইচ্ছা পুর্ণ হতে দেরি হয়নি । কারণ তার ইচ্ছা! পুর্ণ 
করে তোলার ভক্তের অভাব তার ষ্িল না। জাতির আশা আকাঙ্া। 
স্বপ্নের মাথায় তিনি পদ।ঘাত করতে ছিধা করেন নি। মুক্তধারাকে 
রুদ্ধ করার ক্ষমতা তার ছিলন! কিন্তু সে ধারাকে বিপথগামী করার 
চাতুর্ধের অভাব তার হয়নি। ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের পরাধীন 
জীবন যাপনের গ্লানির বিনিময়ে সিদ্ধ হয়েছিল তার উদ্দেশ্য! 


একটা অম্পষ্ট ,গাঙানীর শব । থমকে দাড়িয়ে পড়লো ডিউটিরতা 
নার্স । বারে। চোদ্দট। মানুষের মধ্যে কে গোঙাচ্ছে ঠিক বুঝতে 
পারল না। 

খাণিকক্ষণ আগে একটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে । মৃত দেহটা 
জীবন্ত মানুষগুলোর মধ্যেই কল চাপা অবস্থায় পড়ে আছে। 
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সকালে ভোমেরা এসে সরিয়ে নিয়ে যাবে । এই ব্যবস্থা এখানকার । 
বছর দেড়েক সে এই ভাবেই দেখছে । দেখতে দেখতে অভ্যস্থ হয়ে 
গেছে। প্রথম প্রথম খারাপ লাগতে? ভয়-ভয় করতো! । মনে হতো 
এট] ঠিক নয়। , কোন মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহট] সরিয়ে নিয়ে 
যাওয়া উচিৎ। কিন্তু কে শোনে কার কথা । মৃতদেহ সরাবে কে? 
রাত্রিবেল৷ ভাক্তারদেরই প্রায়োজনে গাওয়। যায়না তো! মৃতদেহ 
সরানো! যদ্দও রাতে রোগীদের দেখার জঙন্ে, যেমন নাস? তেমনি 
ডাক্তারও আছেন, কিন্ত ওই আছেন তিনি ডিস্টটি চাট নাটাই 
শোভা পায় তাদের, তারা এসে রাতের ডিউটি হ-একঘণ্টায় শেষ করে 
শোবার জন্যে বাড়ি চলে যাঁন। না গিয়েও তাদের উপায় নেই। 
কারণ সকালে প্রাইভেট চেম্কারে রোগীর ভিড বাড়বে । নগদ পয়সার 
ব্যাপার । সেখানে অনিদ্রা জনিত ডলের বশে বদনাম হবে। রোগীর 
ভিড় কমবে। 

অবশ্য এমন ভাক্তারও আছেন, ষ্টার রাতের ডিউটতে বাড়ি 
ফেরার কথা ভাবেন না। রোগীদের দেখেন। খোঁজ খবর নেন। 
রোগীদের সেবায় এতটুকু ক্লাস্তি বোধ করেন না। 

কিন্তু শুধুমাত্র ডাক্তার এবং নাস হলেই রোগীর চিকিৎসা হয়না, 
চাই ওষুধ । হাসপাতালে ওষুধ নেই । এক্স বে করার প্রয়োজন থা কলেও 
হয়না । কারণ এক্স-রে মেসিন্টা বছরের বেশির ভাগ সময়টাতে খারাপ 
হয়ে থাকে । তবে প্রয়োঞ্জন মেটাতে হাসপাতালের কাছেই সার সার 
ওষুধের দোকান আছে। বছর দেড়েক আগে সে যখন প্রথম এখানে 
এসেছিল, দোকানগুলো দেখে অবাক হয়েছিল। ভেবে পায়নি 
একই জায়গায় পাশাপাশি অতগুলে। ওষুধের দোকান চলে কি করে! 
এক্স-রে মেসিনগুলোর খর্দের জোটে কি? অবশ্য সামান্ত ।কছছু দিনের 
মধ্যেই চলার রহস্ত বুঝে উঠতে কষ্ট হয়নি। দোকানগুলে৷ শুধু চলে 
নয়, বেশ ভালভাবেই চলে । হাসপাতালের ওষুধের প্রয়োজন মেটায়, 
এক্স-রে করে দেয়।) 
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তার জীবনের এই যে সেবাব্রত, কতকটা নিরুপায় হয়েই। 
বাবার অর্থ এবং তার রূপ, ছটোর কোনটাই নেই। লেখা পড়া শিখে 
চাকুরী করবে ভেবেছিল। চাকুরী জোঠেনি। একরকম বাধ্য হয়েই 
নাসিং ট্রনিং নিয়েছিল। চবিবশ পরগণ! জেলার এক অজ পাড়া 
গায়ে হেল্থ সেণ্টারে একটা বছর কাটিয়ে এসেছে । এখানকার 
চেয়ে সেখানকার অবস্থা আরো! শোচনীয় । শুধু নাম আছে, গ্রামের 
মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার একরকম কোন ব্যবস্থাই নেই । ওষুধ য1! সেখানে 
যেত তা পেতনা গ্রামের মান্ষ। প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল 
হবার উপায় ছিলনা । প্রতিকার করবে কে? 

তার নিজেরও মাঝে মাঝে প্রতিবাদ জানবার ইচ্ছা! হোত। 
রোগীদের বঞ্চিত করে সেই ওষুধ নিজেদের কাজে লাগায় যারা, তাদের 
ওপর ঘেন্না হোত তার। কিন্তু প্রতিবাদ করে কোন লাভ তে৷ হবেই 
ন। বরং ক্ষতিই হবে তাঁর, হয়তে! আরে! দূরে কোন অজ পাড়া গায়ে 
তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নয়তে। চাঁকুরীই চলে যাবে তার। 
চাকুরী গেলে ক্ষতিটা শুধুমাত্র তার একার নয়, বাবার মৃত্যুর পর 
সংসারের অনেকগুলি প্রাণীই তার ওপর নির্ভরশীল । সেই জন্তেই 
নীরব থাকতে বাধ্য হোত সে। নীরবে ঘেন্ন। করতো, যার। রোগীর 
সেবার জন্যে যে ওষুধ, ত৷ দিয়ে নিজেদের উপায় বাড়ায়, তাদের | * 

চেষ্টা করতে লাগলো বদলী হওয়ার। অনেক ধরাধরি, চেষ্টার 
পর অপম্ভব সম্ভব হল। হেল্থ সেপ্টার থেকে মফস্বেলের এই 
হাসপাতালটায় চলে এল। কেমন করে এল, একমাত্র ধার জন্যে 
এসেছে ভিনিই জানেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেক ক্ষমতা, 
তার। অনেক অপম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। তিনি তার উপকার 
করেছেন। কিন্তু এখানে না এলেই বুঝি ভাল করতো সে। তার 
ব্যক্তিগত লাভ বড় কম নয় কিন্ত ষেজন্ে তার চলে আস তা ব্যর্থ 
হয়েছে। অজ পাড়াগায়ের স্বাস্থ কেন্দ্রটায় চলতো চুরি, এখানে 
চলে সমুদ্র শোষণ ।.-সে নার্স, তার কর্তব্য সেবা! করা। তাই করে 
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সে। চোখের সামনে দিনের পর দিন বিন! চিকিৎসা, ভুল চিকিৎসা 
আর অবহেলায় মরতে দেখে মানুষকে । আর এমনি আশ্চর্য কাণ্ড, 
মরবে জেনেও মানুষ এখানে আসে! 

একটা মানুষ গোডঙাচ্ছে। বিচিত্র শব্দ । ছমছমে ভয় নিয়ে 
মাঝারী হল ঘরটার আলোকোজ্জল পরিবেশে একের পর এক নিদ্র্িত 
রোগীদের মুখের দিকে দেখতে লাগলো সে। কার মৃত্যুর সময় 


এগিয়ে এল, খুজতে লাগলো । 
খুঁজে পেল এক সময়। হলের ডানদিকের বেডের রোগীটি 


গোঙাচ্ছে। কদিন আগে মারামারি করে জখম হয়ে ভতি হয়েছে 
এখানে । সেদিন তারও নাইট ডিউটি ছিল। নজ্বরে পড়েছিল 
মানুষটাকে নিয়ে ব্যস্ততা | ডাঃ সান্যাল সেই রাতেই কোয়ার্টার থেকে 
ছুটে এসেছিলেন। অপারেশন হয়েছিল। ওষুধ এবং রক্ত ছুটোর 
কোনটারই অভাব হয়নি ! 

কাছে গিয়ে দাড়াল সে। তীক্ষু দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ মুখের দিকে 
তাকিয়ে রইলে৷। মৃত্যুর ছায়৷ খুজলো। কিন্তু না, তেমন কোন 
চিহ্নই খুঁজে পেল না । 

তাহলে? চিন্ত। করলো সে। অথচ মানুষটার মুখ দিয়ে তখনও 
সেই বিচিত্র শষের গোঙানীটা বেরুচ্ছে। শেষ পর্যস্ত ডাকল। 
ঘুম ভাঙাতে চাইলো । ডেকে সাড়া না৷ পেয়ে গায়ে হাত দিল। 

জেগে উঠলো বিনোদ । চেয়ে রইলো পাশে দাড়িয়ে থাকা 
নাসের দিকে। 

--কি হয়েছে আপনার ? জানতে চাইলো সে। 

সন্ধ ঘুম ভাঙ্গা! বিনোদ বুঝতে পারল না নার্সের প্রশ্নটা । চুপ 
করে নাসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো! সে। 

_-কষ্ট হচ্ছে? 

--কষ্ট| ভাবতে চাইলে বিনোদ । তাও তার মনে পড়ল না। 

-কি হয়েছে বলুন! 
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-_ জল। সত্যিই কষ্ট করে কথাটা বলতে হল তাকে । আকণ্ঠ 
তৃষ্ণা তার বুকে। 
নার্স জল দিল। জল খেল বিনোদ। একটু নুস্থবোধ করলো! 
জল খেয়ে। 
জল খাইয়ে নার্স চলে যাচ্ছে। বিনোদ ডাকল, সিষ্টার। 
দাড়াল সে। কাছে এসে বলল. বলুন! 
-- কষ্টের কথা কি যেন আপনি." 
-আমার তাই মনে হয়েছিল। 
“কন? 
আপনি গোঙাচ্ছিলেন 
-গোডঙাচ্ছিলাম 1? আশ্ধ হল বিনোদ । 
_-হ্যা। নার্স তল, আপনার গোঙানীর শব্দ, ধরতে গেলে ঘরের 
ও মাথা থেকে শোনা যাচ্ছিল । এ) হস্পিটাল না হলে মনে হোত 
কেউ গুমরে কাদছে। 
কথাট। শুনে চুপ করে গেল বিনোদ । 
--আপনার কোন কষ্ট হচ্ছিল না 1 জানতে চাইলো নার্স । 
মাথা নাড়ার চেষ্টা করলো বিনোদ । জানাতে চাইলো) না। 
--এমন হয়কি আপনার ? 
চুপ করে রইলো সে। 
_ মাত্র রাত পৌনে ছটো, ঘুমিয়ে পড়,ন। 
কথাটা বলে চলে গেল নাস । চোখ বুজলো। বিনোদ । 


__বিনু, এযাই বিন্ু, কাদস ক্যান? 
বছদিন মাঝরাতে নিজের ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে বিনোঁদের ঘুম 
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ভাঙ্গিয়েছেন ঠাকুরদা মাধব চৌধুরী । বেলেঘাট। বস্তির চুণ বালি 
খস! ছোট্ট ঘরখানায় তার গুরুগন্ভীর কণ্স্বরটা গম গম করে উঠেছে। 

--এই-এই পোলা, কাদস ক্যান? 

ঘুম ভেঙে চোখ রগভাতে রগড়াতে বালক বিনোদ তেলচিটচিটে 
ছেঁড়৷ মাহুরের বিছানাটায় উঠে বসেছে ' অবাক বিস্ময়ে চেয়ে 
থেকেছে বুডো মুখ খানার দিকে । 

আরে গুয়েটা কাদস ক্যান্‌? 

কি বলবেবিন্ু। ককাদলো ? কখন কাঁদলো 1? কিছুই বুঝতে 
পারেনি । জ্বলস্ত কুপিটার দিকে চেয়েছিল । 

মাধব .চীধুবী জিজ্ঞাসা করেছেন, খিদ পাইছে? 

মাথা নেডেছে বিনোদ । 

_-তবে কাস ক্যান্‌? 

সত্যই তো, খিদে না পেলে কাদবে কেন? বুঝতে পারেননি মাধব 
চৌধুরী। নাতিকে শুইয়ে নিজে শুয়েছেন। নিভিয়ে দিয়েছেন 
জ্বলন্ত কুপি। অন্ধকাব ঘরটায় তার দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেছিয়েছে 
সঙ্গে সঙ্গে । 

ডেকেছেন, বিন্থু 

_উ | সাড়া দিয়েছে বিনোদ । 

--সত্য কথাঁড বল্‌। 

_-কি? 

-_মাঝে মাঝে কাদস ক্যান? তব হুঃখুডা। কি? 

দাহুর কথাটা বুঝতে পারেনি -বিনোদ। হছঃখ বোঝবার মত 
বয়েসও সেটা নয়। নিতান্ত বালক সে তখন একা । যারা ছিল 
ভার! কেউ নেই। মা ছিল, মা -নই। খেলার সাথী দিদিও। দা 
তাকে আগলে থাকে । আগলে নিয়ে বেড়ায়। একটি বৃদ্ধ-_একটি 
বালকের জীবন। 

মায়ের জন্যে বুকের মধ্যেটা গুমরে কেঁদে ওঠে তার। মায়ের 
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মুখখান! দিনরাত্রি চোখের সামনে ভাসে । মনে পড়ে মাকে, শেষ 
দেখার দিনটা । কি ঘটেছিল জানেনা । দেখেছিল মশাল-জ্বল। 
সে রাতটাকে। হৈচৈ চিৎকার। তাদের বাড়িটাকে ঘিরে বন্ছু 
মানুষের প্রচণ্ড কোলাহল। দুরস্ত ভয়ে ঘ ভাই বোন জড়িয়ে 
ধরেছিল মাকে । মা কিন্ত খির গম্ভীর । হুজনকে হুহাতে শক্ত করে 
ধরে বসেছিল। 

বাইরে চিংকার গণ্ডগোল বেড়েছিল। আগুন জ্বলে উঠেছিল 
গোয়াল বাড়ির দিকে । তাদের বন্ধ দবোজায় করাঘাত শোন। 
গিয়েছিল। মার নাম ধরে ডেকেছিল বাবা, দরোজা খুলেছিল মা। 
সামনে দাড়িয়ে সফিচাচা। বাবার বন্ধু। তাদের বাড়ির অন্দর 
মহলে সেই তার প্রথম আসা। 

বাব যেন মাকে একধারে নিয়ে গিয়ে কি সব বুঝিয়েছিল। 
বার বার মাথ। নেডেছিল মা । কিছুতেই রাজি হয়নি বাবার কথায়। 

সফিচাচা বলেছিল, অমত করবান না ভাবী । আপনাগেো কোন 


ডর নাই। 

মা হেসেছিল। হাসলে বড় সুন্দর দেখাত মাকে । হাসি মুখে 
ম। বলেছিল, আমি যামু না। অদের দুজনকে লইয়। যাও । 

সবাইকেই নিয়ে যাবার জন্তে এসেছিল সেদিন সফিউল্লা চৌধুরী । 
সঙ্গে লোক এসেছিল । নৌকা! বাঁধা ছিল ঘাটে। কিন্তু সে নৌকায় 
শুধু একাই উঠতে পেরেছিল বিনোদ । সফিচাচার সঙ্গে তার বোনের 
বাড়ি এসেছিল। সেখানেই দাছুর সঙ্গে প্রায় মাসখানেক পরে মিলে- 
ছিল। চলে এসেছিল এখানে । 

কিন্তু মাকে ভূঙগতে পারেনি । মায়ের কথা মনে পড়ে। মায়ের 
বিষ শ্ন্দর মুখখানা বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে । মনে পড়ে 
সেদিনগুলোকে, যে দিনগুলোয় ইংরেজের সঙ্গে লীগ আর কংগ্রেসের 
চলছিল্‌ গাপন কেনা বেচার খেল । 

মানুষ দেখছিল শ্বাধীনতার স্বপ্র। লীগ আঁর কংগ্রেসের হোমর। 
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চোমরার দলও দেখছিল তাদের সার্থকতার স্বপ্ন । সৌভাগ্যের হার- 
দেশে এসে তাদের লালসা-উন্বত্ত মন হিতাহিত জ্ঞান শুন্ত হয়ে 
পড়েছিল। বুদ্ধিমান, বিবেকবানের দল নির্বুদ্ধিতা নয়, শয়তানীর 
খেলায় মেতে উঠেছিল। স্বাধীনতা নয়, অভিশাপ এনে দিয়েছে 
তার! জাতীয় জীবনে । 

মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল । কংগ্রেস এনে দিয়েছে গ্লানি। 
অভিশাপ চাপিয়ে দিয়েছে সমগ্র জাতির মাথায়। 

৷ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় নেতাদেরই স্থপ্টি। মদত দিয়েছে 
ইংরেজ । লীগ পুষ্ট হয়েছে ব্রিটিশের সমর্থনে ও উৎসাহে । লীগের 
জন্মের পর তাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । সে যেন রাস্তার ছেলে। 
কিন্ত যেদিন থেকে কংগ্রেস সংগ্রামের পথ গ্রহণ করলে সেদিন 
থেকেই তার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন কেউ-কেউ। 
কারণ কংগ্রেসের আন্দোলনে সহযোগীতা হস্ত প্রসারিত নয়, বিরোধী- 
তার ভূমিকা গ্রহণ করেছে লীগ। সার্থক হয়েছে ব্রিটিশের আশা । 
ভবিষ্যৎ চিন্তা তার বিফল হয়নি। জন্ম-হন্তু জিন্না হয়েছেন কট. 
হিন্দুদ্বেষী । 

স্থুরু হয়েছে পাকিস্থানের দাবী। হিন্দু মুসলমানের আলাদা! 
রাষ্ট্র। জাতি ধর্ম নিবিশেষে একজাতি একপ্রাণ নয়, বিভিন্ন জাতি, 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ। বেঁখেছে স্বার্থের সঘাত। সমস্ত দেশ জুড়ে জলে 
উঠেছে হানাহানির আগুন। সে আগুন নেভাতে গান্ধী-জিন্স। স্বাক্ষরিত 
শাস্তি আবেদন প্রচার হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে শাস্তি আবেদন। কারা 
শীস্ত হবে? রক্ত তৃষায় যাদের একবার মাতিয়ে দেওয়। হয়েছে, স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্তে যাদের উৎসাহিত করা হয়েছে একসময়, তার! কি শুধু 
কথায় ভোলে? কারণ তার! জানে, নেতার দল শুধু গর্জাতে পারে, 
বর্ষণের ক্ষমতা তাদের নেই। সে গর্জন শাস্তির আবেদনে, নিন্দা 
করার ক্ষমত! তাদের নেই। তারা বলতে পারে না, মানুষে মানুষে 
হানাহানি শুধু অন্তায় নয়-_পাপ। পাপের পথ থেকে তোমর! সরে 
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এসো । বন্ধ করো ভোমাদের হিংসাবিত্তি। আমাদের মত অহিংস 
হও। সংহও। অসৎ পথ পরিত্যাগ করো! । 

পারে না! তারা । কারণ সে সাধ্য তাদের নেই। বিষবৃক্ষ 
তারাই রোপন করেছে। নেতৃত্ব বজায় রাখতে প্রয়োজন বৃষবৃক্ষের। 
নেতৃত্বের পথকে কণ্টক মুক্ত করতে বড় প্রয়োজন যে সমাজবিরোধী 
গুণ্ডা বদমাস লুঠেরার দলকে । গুণ হয়ে কেউ পৃথিবীতে আসেনা, 
গুণ্ডা তৈরি করা হয়। বিপথগামীদের ঠেলে দেওয়া হয় 
হিংসার পথে। 

স্বাধীনতা কেনা বেচার আসরে গান্ধী-জিন্ন। যুক্ত শাস্তি আবেদন 
প্রচারিত হয়েছে ' মাউণ্টব্যাটেনের দল ঠৈরি করেছেন ভারত 
ভাগের খসড়া । শুধু স্বাধীনতা হস্তাস্তরের জন্তই তিনি ভারতে আসেন 
নি, ঘর গুছিয়ে দেওয়ার দায়িত্বভারও নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন 
ম্বেচ্ছায়। 

তার পরিকল্পনা খসড়া ৫ 

১। যদি দেশ খণ্ডন করতেই হয়, তবে দেশ খণগ্ডনের দাবীর 
দায়িত্ব এবং দেশ খণ্ডনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। পালনের দায়িত্ব 
মোটামুটিভাবে ভারতীয় জনসাধারণেরই দায়িত্ব হিসাবে গণ্য 
করা হবে। 

২। সাধারণত, প্রদেশগুলিকে তাদের নিজের ইচ্ছান্থুযায়ী 
ভবিষ্তৎ নির্ণয়ের অধিকার দেওয়া হবে। 

৩। ভোট গ্রহণের উদ্দেশে বর্তমান বাংল। ও পাঞ্জাবকে, 
তাদের অধিবাসীদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় অনুসারে আপাতত হিম্ু 
প্রধান এবং মুসসমান প্রধান ছুই অঞ্চলে একট। আনুমানিক লীমা 
রেখার দ্বার ভাগ করে নিতে হবে। 

৪। বাংল! প্রদেশ খণ্ডিত হলে আসামের মুসলিম প্রধান 
ভ্রীহট ক্েলাকে তার ইচ্ছান্থ্যায়ী যুসলিম প্রদেশাঞলে যোগদান 
করবার অথব! না করবার অধিকার এবং সুযোগ দিতে হবে। 
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& উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নতুন করে সাধারণ নিবাচন 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। 

মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পন! কার্ধকরী করে তুলতে হলে অনেক 
কিছু নতুন করে ভাবতে হয় নেতাদের । কিন্তু নেতারা অধীর। 
দেশ খণ্ডন হলেও, অধিকার চাই। দেশ খগুনের বিরোধী একমাত্র 
গান্ধীজী। জিন্নার দাবীর বহর দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। 
পণ্ডিত নেহেরু চান একটা মীমাংসা । শুধু নেহেরু নন, নেহেরু 
প্যাটেল অধৈধ্য। য। পাওয়া যায় তাতেই লাভ তাদের । জিল্না 
শুধু তার দাবীর বহর বাড়িয়ে চলেছেন । তার নীতি, যা নেব তা 
বেশ ভালভাবেই আদায় করে নেব। 

মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাব ভারত-খগ্ডন ও ক্ষমতা হস্তান্তর । 
কংগ্রেসের আপত্তি ভারত খগ্ডনে জিন্না চান ভারত খণ্ডন, প্রদেশ 
খণ্ডনে তার আপত্তি। প্রদেশ খণ্ডনে কোন আপত্তি নেই কংগ্রেসের । 
কংগ্রেসের বক্তব্য, কোন প্রদেশের হিন্দু প্রধান বা মুদলমান প্রধান 
অংশ বিশেষকে স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
জোর করবার ব্যবস্থা পরিহার করার জন্যই কংগ্রেন প্রদেশ খগ্ুনে 
রাঞ্জি হয়েছেন । 

অদ্ভুত সুন্দর নীতি গ্রহণ করেছিল সেদিন কংগ্রেস। জয়ী 
হয়েছিল কংগ্রেসের সে ইচ্ছা । ভারত ভাগ নয়, দেশ ভাগ করা 
হয়েছিল। যদিও দেশট! ভারত রাষ্ট্রেরই অন্তর্গঠ | এবং ব্রিটেনের 
গভর্ণমেন্ট বিরোধী রাঞ্জনৈতিক দল, দেশ থগুননের প্রস্তাবের পক্ষেই 
সমর্থন জানিয়েছিল । 

দেশ খণ্ডনের ফলে পাঞ্জাব এবং বাংলার হল অগচ্ছেদ। ডদ্বান্ত 
আগমণ নুরু হল হই প্রদেশ থেকে। আঙ্জ পাঞ্জাব থেকে উদ্বাস্ত 
আস! বদ্ধ হয়ে গেছে। সেধানে লোক বিনিময় হয়েছে, সম্পত্ত 
বিনিময় হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দিয়েছে পাঞ্জাবী 
উদ্বান্তদের। কি বাংলার উদ্বান্তরা পেয়েছে ঝণ। সুষ্ঠ পুনর্বাসনের 
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কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি কংগ্রেস সরকার । আজও বন্ধ হয়নি 
উদ্ধাম্ত আগমণ। পাকিস্তানের জঙ্গী শাসনের অত্যাচারে বাঙ্গালী 
আজও সর্বস্ব খুইয়ে চলে আসছে । আসছে অধিকার হারা হয়ে। 
যেখানে আসছে সেখানেও পাচ্ছে না অধিকার । স্বাধীনতার 
তেইশ বছর পরেও উদ্বান্ত শিবিরের বাঙ্গালীদের নাগরিক অধিকার 
স্বীকুত নয়। যে ভারতীয় সংবিধানে নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি, 
ভোটদানের অধিকার ঘোষিত, সেখানে বঞ্চিত বাঙ্গালী উদ্বান্তর | 

কিস্তকেন? কেন বাঙ্গালী উদ্বাপ্তদের অধিকার হার! করে রাখা 
হয়েছে? কোন উদ্দেশে ? 

১৯৪৬ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। 

স্বাধীনতা আসন্ন । দেশ বিভাগের করাল ছায়া নেমে আসছে 
ভারতবর্ষের রাজনীতিতে । ভ্রাতৃহত্যার রক্তে মানুষের হাত রাঙড]। 
হুর্গতদের আর্তনাদে বাংলার আকাশ বাতাস মাথিত। নোয়াখালিতে 
দাগ বন্ধ করতে ছুটে গেছেন গান্ধীজী । 

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেদিন, বাংলাদেশকে কি রাজনীতির 
দাবা খেলায় বোড়-রূপে ব্যবহার কর! হচ্ছে না? 

(তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, না, বাংলাদেশ আজ পুরোভাগে, কেননা 
বাংল। যে বাংলাই । এ হল সেই বাংলা, ঘা রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের 
জন্ম দিয়েছে । এখানেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের বীরের জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন, আমার চোখে তাদের কাজ যতই ভূল পথে পরিচালিত 
মনে হোক না কেন, আপনাদের এটি বুঝে নিতে হবে। বাংলাদেশ 
যদি ঠিক পথে চলে তবে সার! ভারতের সমস্যার সমাধান সে করে 
দেবে। আর তাই আমি নিজেকে একজন বাঙ্গালী করে দিয়েছি! 

বাঙ্গালী সম্বন্ধে গান্ধীজীর চিন্ত। তার উত্তরসাধকদের মনে কি 
এতটুকু রেখাপাত করেছে কোন'দন ? 
বাংল। শোষণ কি আজও বন্ধ হয়েছে? । 


ভারতবর্ষ ভোমিনিয়ন গ্রেটাস। ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে ভারতবর্ষ 
ডোমিনিয়ন মর্যাদা লাভ করবে। সেদিন কংগ্রেসী নেতাদের 
বুঝিয়েছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। অবশ্য তিনি সেদিন নেত! কংগ্রেসীদের 
বোঝাতে পেরেছিলেন, বৃটেনের কোন মন্দ মতলব নেই, শুধুমাত্র 
রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে 
আছেন, সেই দায়িত্ব ভার সাফল্যের সঙ্গে উপযুক্ত হাতে অর্পণ করার 
জন্যেই যথাযোগ্য ব্যবস্থা! হিসাবে ভারতকে “ডোমিনিয়ন ্টেটাস' দেবার 
প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। শুধুমাত্র বন্ধুতের মালা-বন্ধন বজায় রাখা । 

ওর] জুন ( ১৯৪৭ ) দেশ খগ্ডনের দলিল দেখতে পেলেন নেতারা । 
সে দলিলের স্থ্রিকর্তা মাউন্টব্যাটেন। কিন্ত দেশ খণ্ডনে প্রশাসন 
ব্যবস্থার পরিনামকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মত 
চমকে উঠলেন তারা । দায়িত্ব বোধের ইন্লিত পেয়েই বেসামাল হয়ে 
পড়লেন। অথচ স্বাধীনতা তাদের চাই, সে স্বাধীনতা পেতে 
দেশ খগ্ডনেও তার! বিন! দ্বিধায় প্রস্তুত কিন্তু পরিনামের কথা কেউ 
স্মরণ করিয়ে দিতেই আতকে উঠেছিলেন । 

তবু সেদিন জিল্না বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন, পাকিস্থান 
সম্প্রদায়ে স্প্রদায়ে কোন পার্থকা ন! করাই তার ইচ্ছা । পাকিস্থানে 
যারা বাস করবে, ধর্ম বিশ্বাস নিবিশেষে তার! সকলেই পাকিস্থানে পুর্ণ 
নাগরিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত অধিবাসীর মর্যাদা লাভ করবে। 

কিন্তু সেদিন নেতার দল নিজেদের মর্ধাদা রাখতে পেরেছিলেন 
কিনা সন্দেহ । যদিও লীগ নেতারা কোন ব্যাপারে আলোচনায় 
সম্মত হওয়ার আগে মুসলিম জনগণের দোহাই পেড়েছিলেন। কিন্ত 
“কংগ্রেসের নেতাদের মুখে জনগণের নামোল্লেখ খুব কমই শোন। গেছে। 
কোন বিষয়ে ভাওতা দেওয়ার আগেও তারা জনগণের নাম নেননি। 
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ভার! দেশভাগ, স্বাধীনত। হস্তীস্তর সবই নিজেদের ইচ্ছায় এবং দায়িছ্ছে 
গ্রহণ করেছিলেন । 

দায়িত্ব পালন করেছেন কি? 

দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা ? 

কেনা বেচার হাটে চোদ্দ আনায় রাজি হয়েছেন। ছু আনার 
ইচ্ছ। যে জনগণ, সেটুকু মনে হয়নি তাদের । পাঞ্জাবের ব্যবস্থা পরিষদ 
আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদেশ খগ্ডুনের ইচ্ছা ঘোষণা করেছিলেন 
২৩শে জুন ১৯৪৭। 

কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেস চল্লিশ বছর আগে 
তীব্র প্রতরোধের আন্দোলন স্প্টি করে বিঙ্গতঙ্গ' রোধ করেছিল। 
আবার চল্লিশ বছর পরে কার্জন নীতিতেই 'বঙ্গভঙ্গে'র ব্যবস্থ। পুরো 
করলো । ন্বতন্ত্রভাবে অখণ্ড বঙ্গ প্রতিষ্ঠার জগ্জে অনেক চেষ্ট। করলেন 
সুরাবদী কিন্ত লীগ আর কংগ্রেসের বমুখতায় সে চেষ্টা ভার সফল 
হল না। 

সুরাধ্দীঁর সে চেষ্ট! যদি সফল হোত! যদি লীগ, কংগ্রেন এবং 
ইংরেঞ্জের বঙ্গভ'লর চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিত বাংলার মানুষ! তাহলে 
হয়তে। আজ শঞ্তাগের বিরুদ্ধে উত্তাস হয়ে উঠতে। না পুর্ব, 
পশ্চিমবঙ্গকে বেঁচে থাকতে হোত না দিন যাপনের গ্লানি বহন করে। 

সেদিনের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছে আজ হই বাংলা। কবেষে 
প্রায়শ্চিত্ব শেষ হবে কেউ জানে না। পাপের প্রায়শ্চিন্থ শেষ ন। হলে 
বাঁচার অধিকার পাবে না বাঙ্গালী । 

দেশ বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন নেতারা । কিন্ত দায়িত্ব 
বোধ সম্পর্কে সচেতনতার কোন পরিচয়ই সেদিন পরিলক্ষিত হয়নি 
তাদের মধ্যে। 

এরই মধ্যে লগ্ডন থেকে রয়টার সংবাদ প্রচার করনুল। “আগামী 
মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মাত্র ত্রিশ মিনিটের এক উদাত্ত অনুষ্ঠানের 
হারা হিন্দুস্থান ও পাকিস্থাণের প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষকে ডোমিনিয়ন 
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স্টেটাস দান করবেন। ছ'টি নতুন নেশনের অঙ্টা এই বিল অক্ষরে 
অক্ষরে দীর্ঘ পার্চমেন্টের উপর উৎকীর্ণ কগবেন। রঙিন রাজকীয় 
প্রতীকে এবং স্বর্ণ সুত্রে শোভিত আত সুদৃশ্য এক পেটিক। হাতে তুলে 
শিয়ে এই পার্চষেন্টপন্র সার্লামেন্টের হই সঙার সদস্থাদের সম্মুখে পাঠ 
করা হবে * 

সংবাদট! বেরিয়েছিল ২১ শে জুন সোনবারের সংবাদ পত্রে। 
ধটিশ স্বাধীনতা দান করছে ভাবতবাসীকে ॥ দার্থ দিনের সংগ্রাম, 
আত্মত্যাগ সব মিথ্যা! নিথ্যা গান্ধীঞীর অনশন, আইন অমান্ত | 

সেদিনই সন্ধ্যায় প্রার্থনা ভার ভাষণে গান্ধীজী বললেন, “আজকের 
সংবাদপত্রগুলিতে দেখলাম, লগুনে এক নাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করাহচ্ছে লেদিনও যে ভারতবাপী এক নেশন ছিল, ঠাদের হই নেশনে 
ভাগ করার ঘটনায় লণ্ডন খুশি কিন্তু এতবড় একঢ। হঃখঞ্জনক ঘটনার 
মধ্যে আহ্লাদে মত্ত হবার মত কিছু আছে কি? আমর। এই 
বশ্বামই আমাদের মনের মধ্যে ধরে রেখেছি .ব, পরস্পরের শক্ত হবার 
জন্ নয়, বন্ধু হবার গরন্তই আমর। পৃথক হতে চলোগ্ এক শারবারের 
হই ভ্রাতা যেমন করে পৃথক হয়। সংবাদ পত্রের কখ। যদি সত্য হয় 
তবে বুঝতে হবে ষে প্রিটণ মামাদেপ ভাগ করে হট নেশন করতে 
চলেছেন এবং সে কাঙ্গটা খেশ ঘট। করে ঢাক ঢোল বাজিয়েই করবার 
ব্যবস্থা করেছেন। চলে যাবা আগো ব্রটিশ এই ভাবেই কি তার 
শেষ আঘাত হেনে যাবেন ? 


অদ্ভুত সুন্দর ছিল সেদিন প্রার্থনা! সভার গান্ধী ভাষণ। তিনি কি 
সেদিন হুখ পেয়েছিলেন? মমাহত হয়েছিলেন ব্রিটিশের আঘাতে ? 
ত্র নীতি, চরিত্র পরিবর্তন [ক তবে ব্যর্থ হয়েছিল? নিক্ষল 
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হয়েছিল ভার আজীবনের সাধনা 1? মিথ্য। প্রমানীত হয়েছিল তার 
অহিংসাবাদ? 
ব্রিটিশের উৎসব ঘোষণায়, ভার আক্ষেপোক্কতিতে কি প্রমাণীত হয়? 
তিনি ব্যর্থ হয়েছেন । 
তিনি ভুল করেছেন। 

তার মন্ধত্ব, অহংবোধ, গৌড়ামী, জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করে 
তুলেছে ' সাঅজ্যবা॥দর রক্ত লোলুপতার কাছে গান্ধী নীতি শুধু 
মাত্র অচল নগ, অসার মৃত প্রায় _মৃত সন্তান কোলে ক্রন্দন রত 
জনীনর মত! 

কোনা ঠিক? গান্ধী নীতির মূল সত্য কোনট! ? 

গান্ধী নীতি শান্তিদ অহিংসা ও নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। 
কিন্তু নীতিষীনতার পরিচয় ক তিনি নিজেই শুধু মাত্র আপন খেয়াল 
চরিতার্থতার জন্ত বার বার দেননি? জাতির মুক্তির সংগ্রামকে 
বিপথে চালিত করেন নি? 

ইংরেজ ভারতবাপীকে স্বাধীনত। দেয় নি, স্বায়ত্ব শাসন দান করে 
গেছে। সাম্রাজ্যবাদের থাথা সরিয়ে নিয়েছে আপন মর্যাদ। অক্ষু্ 
রেখে । সমগ্র জাতির ইংরেজ ভারত ছাড়ো” দাবীকে লীগ আর 
কংগ্রেস শুধুমাত্র শোদ্বী স্বার্থের যুপকাষ্ঠে বলি দিতে ঘ্িধা করেনি 
সেদিন। 

(লীগের অন্তরালে ছিল উ্রধর্মীয় গৌড়ামী । সমাঞ্ সংসার ভাগ্যের 
হাতে বার বার মা'র খাওয়া একটা মান্ষের প্রতিশোধ স্পৃহ। চরিতার্থ- 
তার ছুর্বার আকাঙ্খা । রাজনীতির মূল মন্ত্র ছিল ধর্মান্ধতা। শয়তান 
ইংরেজের তরীবাহকের ভূমিকা নিতে এতটুকু বাধেনি সেদিন লীগের । 
লীগের ন্বপ্ন ছল আলাদ। রাষ্ট্র। যদিও সে দাবীর দাবীদ।রের দল 
উগ্র মস্তিষ্কের কিছু তরুণ। খথেয়ালের খেপায় মেতোছলেন তারা । 
পরিনামের কথ। চিম্ত। করেন নি। ভাবেন নি সাধারণ মানুষের কথা, 
যে মানুষের দল বিল্ত নয়, নিগ্থতার প্রতিমূতি ক্ষুদ্র আাশ।, ছোট 


স্বপ্প। যারা বাঁচতে চাঁয়। ছোট শান্ত সুখী একট। সংসার যাদের 
কামনার ধন, শস্তরের প্রার্থনা । তাগা অতি সরল সহজ বঞ্চিত 
মানুষের দল। কঠিন বাপ্তবের রূঢ় আঘাতে যার। প্রতিদিন ক্ষত 
বিক্ষত। 

পাসন করেছে শাসক। শাসন করেছে সমাজ | ছিনিয়ে নিয়েছে 
ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্তার জল । পরিশ্রমের ফললে হয়েছে মধিকার হারা । 
প্রথতবাদ জানায় নি। মেনে নিয়েছে ভাগ্যকে । ফিরে চেয়েছে 
অঙতাতের দিকে । একই চিত্র । ভরসা খোদা। তার কাছে 
গুণাহের শাস্তভোগ তার দোয়। ক'মনা ভিন্ন যুক্তির পথ নেই। 

কে বলে নেই, আছে। 

কোথায় সে পথ? চমকে উঠেছে তারা । শুনে ভয় পেয়েছ। 
এ সত্যি নয়_-এ সত্যি হতে পারে না। হলেই বা ওরা হিন্দু, 
আমরা মুলমান, আমরা তো একই অবস্থার মধ্যে রয়োছ। একই 
পথে চলহি। একই আকাশের নীচে দাঠিয়ে বঞ্চিত হবে! 
জেনেও ফলল ফলাচ্ছি। না থেতে পেয়ে কুঁকড়ে মরছি। মৃত্যু- 
শোকে গল৷ জড়িয়ে ধরে কাদছি দোষী ওর। নয়, দোষী ভাগ্য- 
বানের দল, আর যত অনিষ্টের মূলে ওই বিদেশী দস্থ্যরা । ওরাই তো 
আমাদের সোনার নংলাপর হাগ্বার করেছে । আমাদের চিরকালের 
অভাবকে রিক্ততার চরম সীমায় নামিয়ে নিয়ে গেছে । 

আমাদের তুর্গ।তর মূলে হিন্দু নয়, ওই বিদেশী .বশিয়া ইংরেজ । 

ঠিঃ ছি» একি বলছো তোমরা । এ সত্যি নয়, মিথ্যে । বিলকুল 
ঝুট। তোর! সবমুখু হাদার দল। কোন জ্ঞান নেই তোদের, 
তাই একথা বলছিস। ইংরেজ আমাদের শক্র নয়, বন্ধু। ছশমন 
ওই কাফের হিন্দুর দল। এ কথা কুরানে লেখ। আছে, বুঝলি? 
পড়লে তে বুঝতে পারবি। যা বলছি শোন্। হিন্দু কোনদিন 
মুসলমানের বন্ধু ছিলনা, বন্ধু হবেও না । কারণ ওর। ভাবে হিন্দু- 
স্থানের একমাত্র আঁধকারী আমরা। হিন্দু্থানের মালিক হিন্দুর! । 
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সান্প্রদায়িকতার বিষ সঞ্চারিত হয় সরল নিষ্পাপ মানুষের মনে । 
তবু দ্বিধা যায় না। মন্দ ভাবতে বুক কাপে। মুখ ঘুরিয়ে নেয় 
মুখোমুখি হতে। স্ুত্রপাত হয় ভূঙ্গ বোঝাবুঝির। সাম্রাজ্যবাদী 
ইংরেজ শকুনের ক্ষুধা নিয়ে ওৎ পেতে থাকে । ইন্ধন যোগায় । 
স্ত্রপাত করে গুগ্ডারা। নেতাদের আজ্ঞাবাহী যার । যাদের ধন 
আদেশ পালন। স্ঠান্স অন্যায়ের ধার ধারে না। বুঝে নেয় 
পরিশ্রমের মূল্য । 

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্বতে জন্ম, লীগ পায় তার পায়ের তলায় 
মাটি। অন্তরালে ইংরেজ শাসকের দল বাহব। দেয়, বাঃ, বন্ুৎ আচ্ছা, 
কুছ পরোয়া নেই-_আমরা আছি 1) 

নিশ্চই আছে ইংরেজ। থাকবে বলেই তার সমুদ্র পার হয়ে 
আসা। চলে যাবার জন্তে সে আসেোন। সেচায় থাকতে । সে 
থাকবে। 

তবু লীগের মধ্যে কিছু মানুষ ষে মানুষের অধিকারবোধ ফিরে 
পেতে চাননি তা নয়_-“চয়েছেন। কিন্ত সে চাওয়া তাদের সফল 
হয়নি। একক চেষ্ট। ব্যর্থ হয়েছে তাদের । 

আর কংগ্রেস? 

জন্মের পর থেকেই কংগ্রেসের একল! চলার নীতি । অন্যকে 
উপেক্ষার মনোভাব তার মজ্জায় মজ্জায়। হিন্দুত্বের দন্ত অহসঙ্কারও 
বড় কম নয়। তার পরিচয় উদারতায়। যে আসবে এসো, মান- 
ভঙ্জনের কারবার আমাদের দিয়ে হবে না। 

কিন্তু উদার নৈতিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরও অভাব ছিলন৷ 
কংগ্রেসে। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামী অনেক মানুষই ধর্মের মোহমুক্ত 
ছিলেন। ধর্ম নয়, কর্ম এবং মানুষই ছল তাদের আত্মার আত্মায়। 
অহং বোধকে তারা মুছে ফেলেছিলেন আপন জীবন থেকে । কারণ 
তার! ইতিহানের সত্যকে অন্বীকার করেন নি। আত্মগ্রত্যয় ও শত্তি- 
হীনতা, আত্মকলহ, ভেদাভেদ? জ্ঞান, বিভেদ প্রবণতা, সঙ্ঘহীনতাই 
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ভারতবাসীর পতনের মুখ্য হেতু । তারা মানুষের উদ্দেশে ডাক 
দিয়েছিলেন। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আবেদন জাশিয়েছিলেন। মানব 
সত্বার মহত্বের প্রদীপ্ত সেই ঘোষণা : 
*গুনহ মানুষ ভাই £ 
সবার উপরে মানুষ সত্য 
তাহার উপরে নাই ।” 

নিপীভিত অবহেলিত মানবাত্বী জেগে উঠেছিল, তীক্ষ কণ্ঠে 
প্রহিবাদ জানিয়েছিল অত্যাচারীর অন্তায়ের বিরুদ্ধে। বুকের উষ্ণ 
শোণিতে সিক্ত করতে দ্বিধা বোধ করেনি, মাটির বুক, তার পরিচয় তো 
মিথ্যা নয়। 

তাদের একল৷ পথের চলার গতি অত্যাচারীর আঘাতে হয়তো 
কিছুদিনের জন্টে স্তব্ধ হয়েছিল কিন্ত শেষ হয়ে যায়নি । আপোষহীন 
সংগ্রাম তাদের ব্যর্থ হয়নি। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আবার তা জেগে 
উঠেছিল। “কুইট ইগ্ডয়ার ডাকে আবার গর্জে উঠেছিল তাদেরই 
কণ্ঠম্বর । ইংরেজকে ভারত ছাড়া করতে চেয়েছিল তারা। 

ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেছে কিন্তু ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে 
পারানির কড়ি সে কম নিয়ে যায় নি। অর্থ মূল্যে নয়, প্রাণের মূল্যে। 
সে মূল্য তাদের হাতে তুলে দিতে এতটুকু দ্বিধা! বোধ করেন নি জাতীয় 
নেতার দল। মানুষের সেবা! যাদের ধর্ম । 

কিন্ত ইংরেজ কি সত্য সত্যই ভারত ছেড়ে গেছে? 

তার স্মৃতি চিহ্ন কি মুছে গেছে চিরতরে ? 

যায়নি । যাবেও না কোন দিন। 

ইংরেজ গেছে। কিন্তু কোথায় গেল সে? কি করে গেল? 

ইংরেজ যায়নি। গেছে ইংরেজ নামের মানুষগুলো । কিন্ত 
তার শাসন, সংস্কার, শিক্ষা, সভ্যতা সমাজ ব্যবস্থা সবই তো রয়েছে। 
রয়েছে তার আদর্শ। ইংুরেঞের আদর্শকে মোছ। যায়নি, মুছে ফেলার 
কোন চেষ্টাও করা হয়নি। পরিবর্তন হয়নি দৃ্টিতঙ্গির । ভারতীয় 


সমাজকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে. ভারতীয় ধারায় পরিবর্তনের 
কোন চেষ্টাই হয়নি আজ পর্যস্ত। কারণ ইংরেজ যে আমাদের প্রভু 
ছিল। প্রতৃর মহিমাকে লুপ্ত কর মহাপাপ! 

আজও সেই ইংরেজের দন্ত অস্কারের প্রকাশ । প্রভূত্বের সম্পর্ক । 
মালিক শ্রমিককে ভাবে ক্রিতদাস। উর্দ্ধতন কর্মচারী তার উচ্চপদের 
অহঙ্কারে নিম্নপদস্থ কর্মচারীর ওপর জানায় অশ্বায় আদেশ । আঁপন 
দুন্শাতির কথা চিন্তা 21 করে নিয্নপদস্থের সামান্ ক্রুটির কৈফিয়ত চায়। 
ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়। চিস্তা করে না, যোগ্যতাবলে উচ্চপদের 
অধিকারী হলেও নিজেও একজন কর্মচারী । 

ব্যাপক হারে চলেছে স্বজন পোষণ । সেখানে যোগা অযোগ্যের 
প্রশ্ন নেই। শুধুমাত্র আত্মজনের রক্ষাকবচই যথেষ্ট । 

কিস্তকেন1? কেন এমন হল? এর জঙ্হো দায়ী কে? 

দায়ী আমরা | আমাদের অন্ধত্ব চরম পতনের কারণ । আমাদের 
বিশ্বাস ভুলের চোরাবালিতে ঠেলে দিয়েছে । আমরা তলিয়ে যাচ্ছি । 
চিৎকার করছি। হাত প! ছু'ড়ছি। কিন্তু সত্যকারের বাঁচার চেষ্ট' 
আমর! করছি না। সে চেষ্টার পথ রুদ্ধ। আমরা বিভেদ প্রবণতা 
ব্যাধিতে ভূগছি। আত্মকলহে পথ ভুল করছি। বাঁচার পথকে মুক্ত 
করতে পারছি না। 

আমাদের সঙ্গে, ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে 
সেদিনকার নেতারা-_ কংগ্রেস । 

মুক্তি সে ছিনিয়ে আনেনি, লাভ করেনি-_ দান হিসাবে গ্রহণ 
করেছিল। 

কংগ্রেসের নীতি সেদিন গান্ধীৰাদের উপর প্রতিষ্ঠিত; গান্ধী 
নীতির ধারক বাহক সেদিন কংগ্রেলী নেতারা । যে নীতি রাজনীতির 
জন্তে, রাজনীতি নয় __ধর্ম সহায়। ধর্ম ভিত্তিক গান্ধীনীণত অনুসরণে 
বিশ্বাসঘাতকত। করেছেন সেদিন নেতারা । লীগের উগ্র ধর্মান্ধতাকে 
প্রশ্রয় দিয়েছেন, লালস! চরিতার্থতার জন্ত দেশখগডন মেনে নিয়েছেন। 


৯৪ 


কিন্তু কাদের স্বার্থে? 

ভাবতবর্ষের মুক্তিকামী মানুষের কথা কি সেদিন ভেবেছিলেন 
তারা? মানুষের চাওয়া-পাওয়ার খোজ নিয়েছিলেন ? 

না! নেননি । নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কারণ-*. 

সুভাষচন্দ্র বস্থর বিতাড়ন পৰ শেষ হবার লগ্ন ভাগভাবে উদযাপীত 
হওয়ার পর থেকে কংগ্রেসের লক্ষ্য পরিবতিত হতে খুব বেশি দেরি 
হয়নি জাতীয় স্বাধীনতার মঞ্চ থেকে কংগ্রেস ধনিক শ্রেণীর পার্টিতে 
পরিণত হয়েছিল পুরোপুরি । মুভাষচন্দ্রকে কংচস ছেকে তাঁডাবার 
কম চেষ্টা করেনি বণিক সম্প্রদায় । সদ ভয়ে ভয়ে দন কেটেছে 
তাদেব। ক'গ্রেসের মত শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্ব যদি 
উদার বামপন্থীদের হাতে চলে যায় তাহলে বণিক সম্প্রদায়ের হগতির 
শেষ থাকবে না। কংগ্রেসের ভারত ত্]াগেব অনিবার্ধ মুহুর্তে আহার 
নিদ্রা ভূলে গিয়েছিল তাবা। ইঈংবেঙ্গ বণিকদের স্থলাভিসিক হওয়ার 
আকাঙ্খা! তাদের মনে মরিচিকার স্ষ্টি করেছিল । প্রাণ যাবে- তৃষ্ণা 
মিটবে না। 

ত্বর্ণলঙ্ক! ধ্বংস হয়েছিল বিভিষণেব জন্যে । কংগ্রেসের মধো 
সে সময় বিভিষণের অভাব ছিলনা কংগ্রেসকে রক্ষণশীল 
প্রতিক্রীয়াশীল “নতৃত্বেব হাতে বেঁধে রাখবার জন্যে কংগ্রেস সেবী হয়ে 
দেদার টাঙ্ত। ঢালতে লাগলে তারা । কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্বের 
একটা শক্তিশালী গোষ্ঠী দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের বেতনভভূক গোলামে 
পণ্রণত হয়েছিল ' তাদেরই চক্রান্তে চরমপন্থী বলে পরিচিত সুভাষচন্দ্র 
প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস থেকে বিতাডিত। 

অপরাধ? 

অপরাধ বৈকি, আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ থেকে 
ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের আহ্বান জানানে। অপরাধ নয়? মহা অপরাধে 
অপরাধী স্ুুভাষচন্দ্রের দল। অতএব কংগ্রেমে থাকার অধিকার 
হারিয়েছেন তারা। 


ট্€ 


কারণ আপোষহীন সংগ্রামের মধা দিয়ে দেশ স্বাধীন হলে যে জঙ্গী 
পরিস্থিতির উদ্ভব হোত তাতে প্রতিক্রীয়াশীল নেতৃত্বের উচ্ছেদ হোত । 
বণিক সম্প্রদায় চায় আপোষে ক্ষমত! হস্তাস্তব। বামপন্থীদের 
বিতাড়ন পর্ব শেষ হতে কংগ্রেস হল বণিক সম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ | 
সর্দার প্যাটেল এবং সদবা পাতিল হলেন বণিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্র । 
ভারতবর্ষে প্রথম অন্তর্বতর্ণ সরকার গঠিত হল। স্থরাষ্্রমনত্রী সর্দার 
প্যাটেল। অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খা। মুর হল আসল খেলা। 
গ্রেস ভারতের জাতীয়তাবাদী দল নয়, কংগ্রেন (বিশেষত হিন্দু) 
বণিক সম্প্রদাহের মুখপাত্র । নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্ বাজেট তৈরি 
করলেন তিনি। বজ্কাহত হল বণিক সম্প্রদায় । রে-রে করে উঠলো 
ংগ্রেস। বিরোধের চরম মুহুর্তে বণিক সম্প্রদায়ের পরামর্শে দেশ 
ভাগের সিদ্ধান্ত নিল নেতারা । সর্দার প্যাটেলের সাফ জবাব, মুসলিম 
লীগের সঙ্গে আর একদিনও নয়। 


কিন্ত কেন? 
ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায়। গান্ধীজীর তীব্র বিরোধীতা 


কোথায় তলিয়ে গেল। তলিয়ে গেল মানুষের মুক্তির স্বগ্ন। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হল কলঙ্কিত । 

ভারত বিভাগের প্রাক্কালে লগ্ডনের ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা তাদের 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন £ “ভারতে ছুটি ডোমিনিয়ন স্থাপন করবাব 
ব্যবস্থা হয়েছে । যদি ছুটি (োমিনিয়ন স্থাপন সম্ভবপর হয়, তবে 
একটি ডোমিনিয়ন স্থাপন সম্ভবপর হবেনা কেন? সোজা কথায় 
বলা যায়, ধার! এই উদ্যোগে নিধুক্ত রয়েছেন, তাদের ঘদি বথোপযুক্ত 
রাজনৈতিক প্রতিভার অভাব ন! হ[তা, তবে ভারতকে সহজেই 
ব্রিটিশ-নৃপতির প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের সম্পর্কে আবদ্ধ একটি 
ভোমিনিয়নে পরিণত কর! সম্ভবপর হুতে11” 

ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্বে মাউণ্টব্যাটেনের সমগ্র প্রচেষ্টার 
নিন্দা করে বলা হয়েছিল, এট! একটা! “রাজনৈতিক নীলাম” মাত্র । 


ঠউ 


ইভনিং ষ্ট্যাগ্ার্ডএর সম্পাদক সেদিন এতটুকু মিথ্যা বলেননি। 
সত্য সত্যই নীলাম হয়েছিল সেদিন। নীলামদারের ভূমিক৷ 
নিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। নীলামে সওদা করেছিল মুসলিম লীগ 
আর ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের হয়ে কংগ্রেস। রয়টারের সংবাদের 
প্রতিবাদে অথবা অভিমানে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীর ভাষণ ছিল 
সেদিন ধেোকায় ভরা । 

কংগ্রেস অথবা মুসলিম লীগ সেদিন কি দেশ খণ্ডনের অভিশাপ 
এডাতে পারতো না? হিন্দু মুসলমানের একত্র বাস কি অসম্ভব 
ছিল? যদি সত্য সত্যই অসন্তব ছিল তাহলে ভারতীয় মুসপমানরা 
আজ স্বাধীনত! প্রাপ্তির তেইশ বছর পরেও কি করে ভারতবর্ষে 
বাস করছেন ? 

তাকি হিন্দুদের দয়া, না আপন অধিকার বোধের ভিত্তিতে ? 

সেদিন বণিক সম্প্রদায় “চয়েছিল দেশ খণ্ডন, নেতারা দেশ খণ্ডন 
করেছেন । মানুষ স্বাধীনতা প্রত্যাশী হলেও কংগ্রেস চেয়েছিল ভিক্ষা, 
আশা পূরণ হয়েছে তাব। 

আর সেই ভিক্ষান্ুষ্ঠান? 


১৫ ই আগষ্ট শুক্রবাব ১৯৪৭ থ্রীষ্টাব্'। 

দামামা ধ্বনি বেজে উঠলে! সকাল সাডে আটটায়। লাল 
সোনালী মখমলের উদ্দিতে ভূষিত বাড়ি গার্ডের দল স্বাধীন ভারতের 
প্রথম গভর্ণর জেনারেল মাউন্টবাটেনকে নিয়ে এল দরবার কক্ষে । 
স্বর হল শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান। বর্ণ বহুল শোভায় ঝলসে উঠল 
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দরবার কক্ষ । শেষ হল শপথ গ্রহণ। মাউণ্টব্যাটেন হলেন শাসন 
মুক্ত ভারতবর্ষের সর্ববোচ্চ সম্মানের অধিকারী । বিপুল স্টার দায়ভার । 
গুরুদাড়িত্ব পালনের যোগ্য ব্যক্তিকেই কংগ্রেস দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ 
জানিয়েছিল। সে দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে ইংরেজ চরিক্রের 
মহত্বের পরিচয় স্থাপন করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি মাউন্টব্যাটেন। 
নাবালক নেতাদের পুর্ণ সাবালকত্বের আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। 
পালন করেছিলেন তার দায়িত্ব । 


সুরু হয়েছিল কাউন্সিল হা'উসেব অনুষ্ঠান । বাইরে লক্ষ লোকের 
উল্লাস ধ্বনি। বিভিন্ন দেশের অভিনন্দন বাণী। জনতার চিৎকার 
_-জয়হিন্দ | উঠলো জাতীয় পতাকী। তোপধ্বনি হল একত্রিশ 
বার। জনতা চিৎকার করে উঠলো, “পণ্ডিত মাউন্টব্যাটেন কি জয়।: 

কাউন্সিল হাউসের পর রোশেনারা বাগ প্রখর রোদে অপেক্ষ- 
মান কয়েক হাজার ছোট ছোট স্কুলের ছেলেমেয়ে ৷ তাদের হাতে- 
হাতে মিঠাই বিতরণ করলেন স্বাধীন ভান্তের গভর্ণর জেনারেল । 
বেজে উঠলে! সাপুড়ের হাতে বাঁশি । খেলতে লাগলো বিষধর সাপ। 
ভয়ে নীদ কচি-কাচার দল। সাপুডে মুচকি হেসে কামড়ে ধরলো 
সাপের মাথা । বিষ দাত ভাঙা সাপকে ভয় কি? 


রোশেনার। বাগের পর প্রিন্সেস পার্কে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান । 
পতাক। দণগ্ডকে ঘিরে কয়েক লক্ষ জনতা হর্ধ-উল্লাসে আনন্দে চঞ্চল । 
আকাশে উড়লো স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা । 
দেবতার আশীর্বাদের মত ঝির ঝির করে ঝরে পড়লো এক ঝলক 
হালকা বৃষ্টি। আকাশ জুড়ে ফুটে উঠলো রামধন্থ, মিলে মিশে 
একাকার হয়ে গেল জাতীয় পতাকার শ্বেত সবুজ আর গাঢ় গৈরিকের 
সঙ্গে । 

১৬ ই আগষ্ট শনিবার । 

মেঘ মুক্ত আকাশ । আলো ঝলমলে নুন্দর উজ্জল একটি সকাল । 
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মুঘল শাসনের স্মৃতি বিজড়িত লাল 'কল্লার শীর্ষে স্বাধীন ভারতের 
কং/গ্রস পতাকা উড়ছে । পাঁচ লক্ষ মান্নষের বিপুল জনতা প্র'বন 
স্থঠি করেছে পুবানে দিল্লীর পথে পথে । সেই এঁতিহাসিক সমাবেশে 
পণ্ডিত নেহেক তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ দিলেন । আশা আকাঙ্থা 
উদ্দীপনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো! মান্তষ' জাতি ধর্ম নিবিশেষে 
পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধনলো । কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি, নেহেকজীর 
এঁতিহাসিক ঘোষণা, সর্বহারা মানুষের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে 
তুললো । বাঁচার অধিকারে অধিকারী স্বাধীন ভারতের মানুষ৷ দুর 
হবে দুঃখ দারিদ্রে। থাকবে না মলাহাবের দুঃসহ যন্ত্রণা, থাকবে না 
মাথা গৌজার জন্া একটু আশ্রয় সন্ধান। লাল কেল্লাৰ পাশে পাশে 
নোংর। ঘিগ্জ বস্তিব জটলাব পবিবর্তে গড়ে উঠবে সৌধ, না হলেও 
ন্ৃস্থভাবে বেঁচে থাকবাব মত আশ্রয়স্থল । 

কিন্তু আঙ্গ, স্বাধীনত' লাভের দীর্ঘ তেইশ বছব পরেও পুরানো 
দিল্লী ঠিক তেমনি আছে। আছে সে বস্তিব জটলা ' [নাংরা ছর্গন্ধ 
আর হতাশায় কান নিবন্ন মানুষের দল | যারা সেদিন, সেই তেইশ 
বছর আগে পণ্ডিত নেহেকর এঁতিঘালিক ভাষণ শুনেছিল আশা 
আনন্দ স্বপ্ন সম্ভাবনায় বুক কেঁসে উঠেছিল যাদের, আজ তারা ভাবে, 
স্বপ্ন দেখেছিল তারা, স্বপ্ন সত্যের রূপ নেয়নি-_ন্বপ্ন স্বপ্নই আছে, 
আগামী দিনেব দিকে 'চাখ তুলে। 

সেদিন যারা শত সহত্র লক্ষ কে চিৎকার করে উঠেছিল, পিগ্ডিত 
নেহেরুজ্ জী কি জয়*---আজ স্বাধীনতার দীর্ঘ তেইশ বছর পরে নিজের 
মনে অস্বীকার করে নিজের কাছেই জবাবদিহি করে, আমি জয় দিই 
নি। আমি জানতাম নেহেরুঞ্জী সেদিন হাততালি লোভে, মনের 
আবেগে, মুখে যা! এসেছিল বলে গিয়েছিলেন। অন্তরের সত্য কথা 
প্রকাশ করেন নি। 

কিস্ত সত্যই সেদিন শতসহত্র লক্ষ ক জয়ধ্বনি করেছিল পণ্ডিত 
নেহেরুর। সার্থক হয়েছিল সেদিনের ললকেল্লার আনন্দানুষ্ঠান। 
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অথচ সে সময়, স্বাধীনতা গ্রহণের আনন্দ মূহুর্তে পাঞ্জাব আর 
বাংলায় চলছিল ভাতৃঘাতী হানাহানি । পাঞ্জাবে শাসন বাবস্থা! ভেঙ্গে 
পড়ে রূপ নিয়েছিল প্রহসনে। পঞ্চনদীর উন্মত্ত কিছু মানুষ আইন তুলে 
নিয়েছিল নিজেদের হাতে । সেখানকার কিছু কিছু জননেতা হানাহানি 
বন্ধ করার পরিবর্তে হানাহানিতেই উৎসাহিত করছিল মানুষকে । 

বাটোয়ারার ঘোষণ। পত্র হাতে পেয়ে নেতার দল ক্ষুব্ধ বিস্মিত। 
কিন্তু লীগ অথবা কংগ্রেস, কোন পক্ষই অন্বীকার করতে পারল না 
ইংরেঙ্ছের প্রদেশ খণ্ডন । পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী 
অসন্তুষ্ট । লৌহ মানব সর্দার পাটেল ত্রুদ্ধ ' শিখ প্রতিনিধি বলদেব 
সিং নির্বাক । সকলের মনে একটি প্রশ্ন, এক হোল! ভূল করেছেন 
তারা । কিন্তু সর্তহীন প্রতিশ্রুতি পালনে তারা বাধ্য। ইংরেজের 
বাটোয়ারা ষেমনই হোকন। কেন তারা মেনে নেবেন । অভিভাবকের 
বিচার মাথ1 পেতে গ্রহণ করবেন তারা ' 

ইংরেজ সন্ভষ্ট। বাটোয়ারায় হপক্ষই সমান অসন্তষ্ট। অতএব 
সুবিচার করেছেন র্যাডক্লিফ । অখণ্ড ভারতকে খণ্ড হই অংশে ভাগ 
করেছে তারই বুদ্ধিমত্তা । 

ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান, প্রদেশে প্রদেশে 
কোথাও আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে, কোথাও বা বুকের রক্ত ঝরা অন্তিম 
আর্তনাদের মধ্যে যখন পালিত হয়েছে তখন গান্ধীজী উপবাসে দিন 
কাটিয়েছেন। কারণ ভারতবধের স্বাধীনতা৷ তার কাছে আনন্দের নয়, 
বেদনার-..তাও হয়তো নয়' গান্ধী-দর্শনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কোন 
পর্ধায়ে পডে তা হয়তো তিন নিজেও উপপন্ধি করতে পারেন নি। 
খণ্ড ভারতের স্বাধীনতা প্রথমে তাব কাম্য ছিলনা, অবশেষে কোন্‌ 
যাহ্‌মন্ত্র বলে স্বাধীনতার স্বপক্ষে তিনি মত দিলেন আজও তা অজ্ঞাত । 
তিন কি বাধ্য হয়েছিলেন স্বাধীনতার স্বপক্ষে মত দিতে? না, 
নেতার। তাকে বাধ্য করিয়েছিলেন? অথব। তার মতামতের কোন 
মূল্যই সেদিন হিলন! নেতাদের কাছে? 
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কোন্টা সত্য ? 

গান্ধী-সত্যের অন্তরালে কোন্‌ অসত্য তার পাপের ছায়া বস্তার 
করেছিল? কোন্‌ ক্ষুদ্রধার্থ তাকে বিচ্যুত করেছিল সধত্যাগের 
মহিমা থেকে? গান্ধী-আপদর্শ বিসজজিত হতে দেপী হল না কাদের 
হস্তক্ষেপে ? 

সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষে নতুন নয়। আপন স্বার্থ রক্ষায় একদল 
মানুষ সান্প্রদায়িকতাগ বিষে সমাজকে বিভক্ত করে আপন স্বার্থ সন্ধি 
করে গেছে বন্থাদন। মানুষকে মানুষের শত্রু করে তুলেছে তাগা। 
হিংসার মন্ত্র দিয়েছে মান্থষেণ কানে। পাকা করেছে নিজেদের আসন । 
গরীবের গক্তে গড়ে তুলেছে সৌভাগ্যের সৌধ । 

গাঞ্ধীবাদ ধর্ম নির্ভর । রাজনীতি আর ধর্মকে এক করে ফেলেছেন 
গান্ধীজী। ফলে কুফল দেখ। দিতে দেরি হয় নি। ধর্মাঙ্ধতার মধ্যে 
জন্ম হয়েছে খুসালম লীগের । ধম প্রশ্নে বিভেদ দেখ দিয়েছে সম্প্রদায় 
সম্প্রদায়ে। [হন্দু মুসলমান । মুক্তি চরম লক্ষ্য নয়, সন্প্রদায়েগ স্থার্থ- 
রক্ষা । গাঙ্ধীজার হারজন আন্দোলন বিষবৃক্ষকে মহীরুহ করে 
তুলেছে । শাপ্ধীবাদ হানাহানিপ পথে পরিচাপিত করেছে মানুষকে । 
মুসলমান সম্গুদায় দূরে সরে গেছে ক্রমশঃ। 

কিন্তু কেনা কাদের জন্তে সরে গেছে? এর জঙ্গে দায়ী কে? 

কংগ্রেস। গান্ধীবাদী কংগ্রেন। তার লোভী স্বার্থপর দালাল 
নেতার পল। এুভাবচন্দ্রের ।বতাড়নের পর ভ্রষ্টানীতি কংগ্রেস 
জনগণের স্বার্থে নর, গোইঈবার্থে পরিচালিত হয়েছে । মেনে নিয়েছে 
দেশভাগের স্বাধীনত। | মানুষকে করেছে প্রতারিত । 

ধর্ম মাগুষের কম মূল্যবান সম্পদ নয় [কপ্ত ধর্নটাই তো। সব নয়। 
ধর্মের সংকার্ণতার মাঝে কমের বৃহত্তর প্রচেষ্ট তো ব্যর্থ হতে পারেনা। 
তখু কেন খ্য৫ঘ হল! 

কেন অথগ্ত। বজায় রইলে। না ভারতবর্ষের? মানুষের 
আত্মার কামন! মুক্তি--সে মুক্তি এলন। “কন? 


১৩ 


কেন? “কন? কেন 

কারা এর জন্ে দায়ী? মুসলিম লীগ? জিন্ন। ? গান্ধী? কংগ্রেস? 
নেহেরু ? 

কে??? 

দায়ী সংকীর্ণতা। অপরিনামদশিতা । লোভ । 

লালসা উন্মন্ত কিছু মান্ুষেপ পাপের বোঝ! চাপানো হয়েছিল 
সেদিন চল্লিশ .কাটি মানুষের মাথায়। জনন্তোর দল সেদিন আপন 
আসন স্বার্থরক্ষায় কলঙ্কের পসর1 চাপিয়ে দিয়েছিল মানুষের মাথায়। 
ব্যর্থ করেছিল; বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা 
থেকে। তাই স্থ্দীর্ঘ একশত আশী বছরের পীড়নের হাত থেকে 
মুক্ত হওয়ার আনন্দে উৎনবে আত্মহার। হয়ে উঠতে পারেনি । ক্ষুত্র 
স্বার্থ সংকীর্ণতার দূরারোগ্য ব্যাধিতে জ্ঞানশূন্ত হয়ে ভাই বসিয়েছে 
ভাইয়ের বুকে ছুরি । পুত্রের সামনে মা হয়েছে ধধিঠা। বোনের 
কুমারী ধর্ন কগঙ্কিত করতে এতটকু দ্বিধাবোধ ক'পনি তার ভাই । 
চরম পশুত্বের প্রকাশ ঘটেছে মানব ই'তহাসে । 

এই হানাহানি, স্বার্থ সংকীর্ণতার ছন্দ, ধর্মান্ধতার উগ্রপ্রকাশ, 
সাম্প্রদায়ীকতা কি পগ্রোধ করা যেত না? রোধ করা যেত নাকি 
মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেল। নাপকীয় তাগুৰ লীলা ? 

মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। ইতিহাসের শিক্ষ।। মন নয়, 
মতের অ'মল। লক্ষ; যদি স্থির থাকে, মিটতে দেরি হয়ন! মনের ছন্য। 
অন্তদ্ধন্দের অবদান ঘটে তখনই যখন দ্থুচে যায় ব্যবধ[নের প্রাচীর । 
থাকেন। লোভের কণামাত্র। 

স্বাধীনতাই যদি চরম লক্ষ্য হোত, আন্দোলন বদি সঠিক পথে 
পরিচালিত হোত, যদি ভারতবর্ষের চল্লিণ কোটি মানুষের উদ্দেশে 
আহ্বান জানিয়ে বল! হোত £ 

“হিন্দু শ। ওর| মুসলিম !” ওই জিজ্ঞাসে কোন্‌ জন 
কাগ্ু।গী, বলো। ডুবিছে মান্ুষ, সন্তান "মার মা'র | 
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ক্ুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত একনাম-_- 
চট্টগ্রাম £ বীর চট্টগ্রাম ! 
বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষুওতা। 
আমাদের সাধুতে নায় ত 
বিছ্বাৎ প্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন। 
চট্টগ্রাম ঃ বীর চট্টগ্রাম | 
এখনে! নিস্তব্ধ তুমি 
তাই আজো পাশবিকতার 

সহ মহড়া চলে, 
তাই আজে শত্রর। সাহসী । 
জানি আমি তোমার হৃদয়ে 

গঞ্জ ওদার্ধ আছে, জান আছে স্রস্থ শালীনতা 
জানি তুমি আঘাতে আঘাতে 
এখনও স্তিমিত নও) জানি তুমি থখনো। উদাস - 
হে চট্টগ্রাম ! 


তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে 

সহঅ কাজের ফাকে মনে পড়ে শাহ লের ঘুম 
অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, ঈ্াতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর । 
হে অভুক্ত ক্ষু'ধত শ্বাপদ _ 

তোমার উদ্ধত থাব। সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর 

এখনে, হয়নি নিরাপদ 

দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন 

তুমি চাও শোণিতের স্বাদ _ 

যে স্বাদ জেনেছে স্তালিন গ্রাদ 

তোমার সংকল্প স্রোতে ভেদে যাবে লোহার গার্দ 
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এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস 
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম | 
আমার হদপিণ্ডে আঞঙ্জ তারি লাল হ্বাক্ষর দিলাম ॥ 


আর ছেচল্লিশের সেই £ 
।বপ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে, 
আম যাই তারি ।দন-পঞ্জিকা লিখে, 
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ, 
দিকে দিক্ষে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ ; 
্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব-- 
শুনেছ? শুনেছ উদ্দাম ঞলরব!? 
নয়৷ ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট, 
রুক্তে পক্কে আক। প্রচ্ছদ পট । 
প্রত্যহ যাবা ঘুণিত ও পদানত, 
দেখ আঞ্জ তার। লবেগে সমুগ্ভত / 
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি, 
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি । 
তাইতে। চলেছি দিন-পঞ্জিক! লখে-_ 
বিদ্রোহ আজ । বিপ্লব চারিদিকে । 


সব ব্যর্থ! ব্যর্থ করে দিল অসহা লালনার আগ্ুন। সংকীর্ণ 
রাজনীতির কেন। বেচায় মুক্তি থেকে বঞ্চিত হল মানব । নুরু হল 
ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি । শ্বার্থের ভাগাভাগিতে লক্ষ লক্ষ 
মানুষ হল নিরাশ্রপ্ পথের ভিখারী । [নজেদের ভূল তখন বুঝতে 
পেরেছে ভারা । তাই হিন্দু আর মুসলমান বঙ্গে আলাদ। পরিচয় 
তাদের মুছে গেছে। তার। বুঝেছে কাদের ষরযন্ত্রে তার। সধহার।। 
উদ্ধাপ্ত হয়ে চলেছে আনশ্চিত আশ্রর সঙ্ধা“ন। নত মুখ, শীরব 
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ক, ছুই চোখে শু অশ্রুধারা। তারা সুবিধায় পাওয়৷ স্বাধীনতার 
বলি। 

আর তথাকধিত সেই নেতার দল? ভারতের ভাগ্য-বিধাতা, 
আকাঙ্। যাদের আকাশ ম্পশাঁ। ইংরেজের হীন চক্রান্তের সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে ভারতীয় বণিক-গোষ্ঠীর স্থার্থে ধারা শাসকের নিশ্চিত 
আরাম লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার! উদ্ভ্রান্ত দিশাহারা । অধিকার- 
চ্যুত মানুষের বিদ্রোহের আশঙ্কায় জরুরী বার্ত পাঠিয়ে টেলিফোন 
করে মিমলার স্বাস্থ্য নিবাস থেকে ডে'ক নিয়ে এসেছিলেন স্বাধীন 
ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনকে ৷ পরিকল্পনাহীন দায়িত্ব 
* গ্রহণকা রীর দল চরম দৈন্যের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন । করুণ কে মিনতি 
জানিয়ে বলেছিলেন, জরুণী অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে যে ব্যবস্থা 
করতে হবে, মে ব্যবস্থা] উদ্ভাবনের, প্রয়োগের এবং পরিচালনার 
পূর্ণ কর্তৃত্ব মাউণ্টব্যাটেনের। তাদের তিনি বক্ষা করুন, বাঁচান । 
নাহলে ক্ষুধিত সবহারা মানুষের বিদ্রোহে তাদের সতি সাধের স্বপ্ন 
গুড়িয়ে চুবমার হয়ে যাবে। রাজধানী দিল্লীর নিরাপত্তা একান্ত 
প্রয়োজন । 

আর বাংল! ? 

বাংল! বহুদূরে । বাংল! থেকে রাজধানী দিল্লীর দুরত্ব বড় কম 
নয়। বাংলার আর্তনাদ হাহাকার দিল্লীর কানে পৌছবার সম্ভাবনা 
কম। বাংলায় যতই চিৎকার চেঁচামেচি চলুক না কেন দিল্লীর 
তক্তে তাউসে সে ধ্বনি পৌছাবে না। তাই পাঞ্জাবের উদ্বাস্তরা 
আজ আর উদ্বাস্ত নয়। পাঞ্জাবের উদ্বান্তর1! আজ ন্থুষ্ঠ পুনর্বাসন 
পেয়েছে। সমস্ত সমস্া যে তাদের মিটে গেছে তা হয়তো নয় 
কিন্তু দিল্লীর নিরাপত্তা বিদ্বিত হওয়ার আশঙ্কায় মোটামুটিভাবে শাস্ত 
করা হয়েছে তাদের। সরকারা সাহায্যের অকৃপণ ধার দেবতার 
আশীর্বাদের মতই তাদের ওপর বধিত হয়েছে । 

বাংলার উদ্বান্ত-সমস্ত! আপাতদৃষ্টিতে দেখলে হয়তো নেই বলেই 


১৪০৫ 


মনৈ হয়, সরকারী অর্থসাহায্যও তাদের করা হয়েছে, কিন্তু তা 
কতটুকু? স্বাধীন ভারতে পাঞ্জাবী উদ্বান্তরা৷ পেল অর্থসাহাধ্য আর 
বাঙালী উদ্বান্তরা পেল খণ-__কেন? 

কেন এই বিসদৃশ আচরণ ? 

কোন্‌ অপরাধে লক্ষ লক্ষ উদ্বান্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ তেইশ 
বছর পরেও ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত? কেন বঞ্চিত 
করে রাখা হরেছে? কোন্‌ স্বার্থহানীর আশঙ্কায়? 


ভোরের আলো ফুটছে। পাখিরা ডাকছে। ধীরে ধীরে ক্লান 
হচ্ছে রাতের অন্ধকার । বদ্ধ জানালার শাসি ভেদ করে বাইরে 
দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিয়েছে বিনোদ | নিনিমেষ চেয়ে আছে সে। 
দেখছে। কি দেখছে? 

স্বপ্ন! অতীত আজ স্বপ্র। অপরিণত বুদ্ধি বালকের মনে স্মৃতি, 
শুধু বেদনার । মাঝে মাঝে স্থখের অন্থরণন। ঘলা কাচের জানালায় 
বৃষ্টি ভেজা ূর্যের হঠাৎ আলোর ঝলকানি । মায়ের সুন্দর কালো 
চোখের গভীর দৃষ্টিভরা মুখ । চাপ! নাকে সাপের মাথার মণির মতে। 
মুক্তা বলানে। নাকছাবি। হ হাতে সাদা হধধের মত শাখা। বর্ষার 
দিনে দিনরাত্রি টিনের চালে টুপুর টাপুর বৃষ্টির ফোটা । গাঙের জলে 
থৈ-ঘৈ উঠোন। দাছুর বাড়ি-মাথায়-করা হৈ-হৈ চিংকার। অজত্র 
বকুনি মাকে । মায়ের নীরব মুচকি হাসি। যুঙলি নামের ছাগল 
ছানাটাকে ঘরে নিয়ে আনার উদ্দাম বায়না! ছোট ছেলেটার । বিরক্ত 
মায়ের শাসনে । কাম। বুড়ে। মানুষটার ছুটে যাওয়া গোয়াল থরে। 
মায়ের প্রতিবাদ। দাঁহুর চিৎকার । 
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কত শ্ুন্দর সে সব দিনগুলো । কত শাস্তি, তৃণ্তি। বড হয়ে 
কত শুনেছে দাহুর কাছে! বেলেঘাটার "নাংবা বস্তির ছোট্ট ঘর 
খানায় মাধব চৌধুরী তার জীবন যুদ্ধের কত অলিখিত কাহিনী দিনের 
পর দিন শুনিয়ে গেছেন। বরিশালে অশ্রিনীকূমার দত্তের বিদ্যালয়ের 
পড়য়া মাধব চৌধুরী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । 
কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আ.ন্দালনের সময় হিন্দু মুসলমান সকলেই প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন । পৃথক করার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। বহুভাবে চেষ্টা 
চলেছিল কিন্তু শয়তানদের সে চেষ্ট। সফল হয়নি । সফল হয়নি 
অশ্বিনী দত্তের জন্যে । কারণ আব্বনী দত্তের পরেচয়, তিনি শুধু মানুষ 
ছিলেন না, বন্ধু ছিলেন মান্ুষেব। মানুষের প্রতি ঠার সেই স্নেহ 
মমতা ভালবাসা মানুষকে মানুষের কাছ ধেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে 
আলাদা! করতে পারে নি। 

দাতু বলতেন, জানিস বিষ্্র স্বদেশী করা “ছড়ে একদিন সংসার 
আর গঞ্জের চালাঘরে গুড়ের আড়তদার হতে বাধ্য হয়েছিলুম। 
বাবার হঠাৎ মৃত্যু, মাকে দেখাশোনার কেউ নেই, ছোট গুড়ের 
আড়ত আর ছ এক ধিঘে জমি। আর কিছুই ছিলনা । আমি নিজে 
কিছু বলিনি । আমি ফিরে যেতে চাইনি ঘরের বাধনে অন্ত ছেলেদের 
যুখে শুনে মামাকে ফিরে যেতে হয়েছিল। সংসারে থেকে 
সকলের সেবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । 

নেতা আমি কম দেখিনি বিন্থ। জীবনে কত ভাবে কত নেতাকে 
দেখেছি । শুনেছি তাদের কথা। কত সহজভাবে সত্য কথা তারা 
বলেছেন। বলেছেন, এটা করতে হবে, করা উচিৎ । দেখেছি তাদের 
কাঞ্জ। কাজের সময় কর্মী আর নেতায় কোন তফাৎ নেই। কে 
কর্মী, কে নেতা, মিলে-মিশে একাকার । কচুরি পানা ভেসে আসছে 
নদীতে । মাঠে ছোট ছোট ধানের চারা। একবার যদি ঢুকে পড়ে, 
ধানের চারাগুলোকে শেষ করে দেবে হাজিয়ে পচিয়ে। খাড়িতে- 
খাঁড়িতে বেড়। দেওয়ার ব্যবস্থ। হয়। গ্রামের মানুষ নেতা, কর্মী বর্ষার 
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জলে ভিজে কাজ করেন, যতক্ষণ না কাজ শেষ হয়। কাজের সময় 
সবাই এক | 
দাহ বলতেন, নামে শুধু নেতা হলেই হলনা বিন্থ। কাজের 
মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যোগ্যতা । কথায় ও কাজে হতে হবে 
এক। মানুষের আত্মার আত্মীয় হতে হবে নেতাকে । যারা তা 
পারেনা তারা কাজের নয়, নামের নেতা । সেই নেতাদ্দেরই ভয় বেশি, 
তার দেশ আর দশের সর্বনাশ করতে এতটুকু ছিধা করে না। তারা 
স্যোগ সন্ধানী, মতলববাজ ' কথার ফুলঝুরিতে মান্বষের মন 
ভোলাতে তারা ওস্তাদ। যা তারা পারবে না, যা তাদের সাধ্যের 
বাইরে তাও অবলীলায় বলে যায় । মানুষকে ঠকায়, ঠকিয়ে আনন্দ 
পায়। হিসাব কষে নিজে কি পেল। কত লাভ হোল ॥ 

তুঃখ করতেন দাহ । আক্ষেপের অস্ত ছিলনা । নিজের মনেই 
আক্ষেপ করে বলতেন, বিন, আমরা স্বাধীন হয়েছি রে। কিমূল্য 
দিয়ে স্বাধীন হয়েছি জানিস, বুকের রক্ত নয়, মন্ুয্যস্ব বিকিয়ে । 
বঙ্গভঙ্গে বাড়ালী গর্জে উঠেছিল । সারা ভারতবধ কণ্ঠ মিলয়েছিল 
সে গর্জনে ৷ কিন্তু বঙ্গভঙ্গে, পাঞ্জাব হভাগ করায় ছু একটি ক 
ছাড়। তো। কেউ প্রতিবাদ জানালো না। আমর। কি করে আমাদের 
দৃষ্টিশক্তি হারালাম বিন? কেন আমর! বুঝেও বুঝলুম না, এ আমাদের 
সেই অন্তরের অস্তঃস্থলের তিল তিল করে গড়ে ওঠ স্বরাজ নয়, 
বেদনার দান। 

বিন্থ, আমরা কেন মেনে নিলুম এ স্বাধীনত। ? মাগুষের ধর্মটাই 
কি একমাত্র সত্য, মানুষের কি মূল্য নেই ? হিন্দু মুসলমানের স্বরাজের 
স্বপ্ন কি, এই স্বরাজ ? বল্‌ বনু, উত্তর দে। 

বিনোদ উত্তর দেয়নি। উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিলন! তার পক্ষে । 
উত্তর সে জানতো! না। 

একটা কিশোর স্বরাজ-পাগল বৃদ্ধের মুখের দিকে শুধু চেয়ে 
থাকতো । .চাখের সামনে স্প্ ভাবে ভেসে উঠতো ছংস্বপ্ণের 
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অতীতটা। মুসলমান হিন্দুর শক্র। মুসলমানের হাতে নিধন যজ্ঞ 
স্থরু হয়েছিল খণ্ড বাংলার ওপারে । খোদাব নাম নিয়ে পশুর মত 
বিভৎস চিৎকারে ঝাপিয়ে পড়েছিল ও বাংলার মানুষ । 

মানুষ « 

না, মানুষ নয়। মানুষের অন্তরালে হিংস্র লোভাতুর কিছু উন্মত্ত 
পশু কেভে নিয়েছিল মায়ের পূর্ন (বানেব ঈজ্জত ভাইয়ের বুকে 
বসিষে দিতে দ্বিধা! করেনি ন্ুৃতীক্ষ ছুরিকা । 

প্রাণে ধর্মে এগিয়ে এসেছিল মানুষ । ধর্ম সেখানে তুচ্ছ, 
মন্ধ্যুত্বের নির্মলতায পঙ্কিলতার আবর্তে জ্বালিয়েছিশ সত্যের দীপ- 
শিখা । মা বাঁবা বান তারই চোখের সামনে নিহত হয়েছে। কিন্তু 
তাকে নিরাপত্ায় পৌছে দ্িযেছে একটি মানুষ । ধর্ম সে মানুষটির 
পথবোধে ব্যর্থ হয়েছে । হেরে গেছে ধর্ন। জয়ী হয়েছে মানবতা । 

পৌঁছেছে স্বাধীনতার আলো পাওয়া একট! ভিন্ন ভূখণ্ডে । অবাক 
দৃিতে দেখতে পেয়েছে সর্বহারা মানুষের সমূদ্্র। শুনেছে সন্তান+ 
হার।, স্বামীহারা কতগত নারীর আর্তক্রদ্দন। চোখে পড়েছে 
অবহেলার কত দৃশ্য ৷ 

শুধু অবাক হয়েছে। অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। 

হাত ধরে টেনেছিল দাহ । বলেছেন, চল্‌ 

বেরিয়ে পডে'ছ তারা । দু একদিন পথে পথে ভিখারীর মত 
ঘোরাফেরা । একদিন পরিচিত মুখ দেখতে পেয়ে ছুগে গেছেন দাছ। 
হাত ধরে টেনেছেন। 

_চুপচুপ। চিনতে পেরে মুখে আঙ,ল চাঁপা দিয়েছেন তিনি । 

_-কেন কেন, ভয়ট। কি? 

_- আমি এখন মহাদেব। মহাদেব রায়। 

_ কও কি! অবাক হয়ে দাহ বলেছেন, তুমি হলে গিয়া" 

-জাপনার পায়ে পড়ি। কীাদ কাদ তিনি। বাঁচান 
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"তোমাকে মারছেডা কে? 

--যারা আপনাদের মেরেছে। সেই শয়তানের দলই । মরার 
ভয়ে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিশ। বাঁচি যদি তো পথেই বাঁচবো । 

--তোমার বাড়ি-ঘর 1? মা বাবা? 

-সব শষ উঠেছি এক বন্ধুর বাড়ি, কারখানায় আমি তার 
ওপর-ওল! ছিলুম, এখন মে আমার! তার বন্ধুরাও জানে আমার 
পরিচয় । সে হয়তো। আমাকে রাখতে সাহসী হোত ন', স্থান দিয়েছেন 
তার মা। 

_-কও কি? 

_-শুনে গল্প বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যি 

তাহলে রাস্তায় ঘোর ক্যান? 

-সন্দেহ এড়াতে । শেয়ালদা ষ্টেশনে খুঁজতে আসি আমার 
আতীয়দের । 

_-তোমার মামাদের? 

_-কাউকে নয়। একটু ভেবে হেসে বলেছিলেন, চলুন । 

--কোথায়? অবাক হয়েছিলেন দাছু ' 


- আমার বন্ধুর ওখানে । আপনাদের নিয়ে যাব। 

দাহর কোন আপত্তি টেকেনি। জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন 
তিনি। আশ্রয় মিলেছিল। কিছু দিন পরে দাঙ্গা! একটু থামতে 
ও-বাংলায় চলে গিয়েছিলেন তিনি। যাবার আগে তার যা ছিল সব 
দিয়ে গিয়েছিলেন । 

বেলেঘাটার সেই বস্তি বাড়ির ছোট্ট ঘরখানায় জীবনের ষোলটা৷ 
বছর কেটেছে তার। দাহ মারা গেছেন তার আঠারো বহর বয়েসে। 
একটি বৃদ্ধ পাগলের জীবন শেষ হয়েছে বিন! চিকিৎসায় । অনেক কষ্টে 
লেখাপড়। শেষ করেছে । কারখানার, শ্রমিক, নিরক্ষর অধীর দত্ত অনেক 
সাহায্া করেছে তাকে । পথের সন্ধান দিয়েছে। একদিন কর্মরত 
অবস্থায় বয়গারের আগুনে ঝগসে শেষ হয়ে গেছেমান্ুষটার জীবন। 
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মামীমা অধীর দত্তের মৃত্যুর পর ছ বছর বেঁচে ছিলেন। তার মৃত্যুর 
পর মেসে আশ্রয় নিয়েছে সে। 

কষ্ট জীবনে কম করেনি । সাহায্য অনেকেরই পেয়েছে। 
কিন্তু". | 

_ জেগে আছেন নাকি; ও বিনোদ বাবু! 

পাশের বেডের বৃদ্ধ ভদ্রলোক ডাকছেন। বিনোদ সাড়া দিল, 
বলুন। 

কখন উঠলেন ? 

ঘাড়টা ফিধিয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলে! সে। বলল, আমার 
ওঠার প্রশ্ন নেই । 

বিব্রত হলেন তিনি । বললেন, কিছু মনে করবেন না। আমি 
বলতে চেয়েছি, কখন ঘুম ভাঙলো আপনার ? 

--ভোর বেলা । তখন সূর্য ওঠে নি। 

উত্তরট। শুনে তিনি একটু চুপ করে রইলেন। কি যেন চিন্তা 
করলেন একটু । বললেন, কাল থেকে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা 
করবো ভাবছিলুম। 

বেশতো, বলুন না। 

- আচ্ছা! আপনি তো মাষ্টারী করেন? 

- আজে হ্যা। 

_- আচ্ছা... . 

তিনি “আচ্ছা” বলে চুপ করতে বিনোদ সার মুখের দিকে তাকাল। 
বলল, বলুন। 

--থাক গে। 

কেন যে তিনি 'থাকগে' বললেন একটু পরেই বোঝা গেল তা। 
রাতের ডিউটিরত। নার্সটি এগিয়ে এল। হেসে জিজ্ঞাসা করলো 
কেমন আছেন? 

-ভাল। হাসল বিনোদ । 
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টেম্পারেচার নিল নার্স । ওষুধ খাওয়াল। জিজ্ঞাসা করলো, 
চ1 খাবেন নাকি ? 

_যদি দেন। 

_-দেখি, কি দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। 

বিনোদ বলল, দেখুন । 

নার্সটি চলে যেতে ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, মেয়েটি ভদ্র ঘরের, 
বুঝলেন বিনোদবাবু ৷ বড় সুন্দর ব্যবহার 

_কেউ অভদ্র ব্যবহার করেছে নাকি আপনার সঙ্গে? জানতে 
চাইলে। বিনোদ । 

-করেনি আবার! যেন ফুঁসে উঠলেন ভদ্রলোক । আমি 
গ্যাঠিকের রোগী। এর আগে হ্ব-ছবার অপারেশন হয়ে গেছে 
আমার। এবার নিয়ে তিনবার হবে। 

-- বলেন কি? আতকে ওঠে বিনোদ । 

-তবে আর বলছি কি। ছাপ্পান্ন বছরের জীবনটায় গোটা 
আষ্ট্েক হাসপাতালে বিভিন্ন সময় বেড নিয়েছি । বদলীর চাকুরী । 
নার্সদের দুর্যবহারের তুলনা হয়না । আর আমার একটা ছেলে নার্সের 
জন্যেই মরেছে। 

_-কি করে? 

_-সাপে কামড়েছিল। হাসপাতালে দিলুম | হয়তো বেঁচে যেত, 
বাচলো না । 

_ কেন? 

-_বিষের জালায় জল তেষ্টা পায় । গল! বৃক শুকিয়ে ওঠে । একটু 
জলের জন্যে ছটফট করে কিন্ত এক ফোটাও জল দেওয়। হয়ন।। 
দ্বিতীয় দিন থেকে ভাব দেয় হু-তিনটে । জল চাইলে অল্প পরিমাণ 
ডাবের জল দেওয়া হয় গলা ভেঞ্াবার জন্টে । বিকেলে কাঁমড়ালো, 
সন্ধোবেল। ভি করলাম হাসপাতালে । রাতে বেডের পাশে চলে 
যাওয়! রোগীর কুঁজে। ভতি জগ টেনে নিয়ে খেগ। অগ্ত রোগীদের 
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চিংকারে নাস+কিস্ত ছুটে এল না। এলে প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে। 
কোথায় গিয়েছিল সেই জানে! তারপর অবশ্য বাচাবার অনেক 
চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু--.... 

ভদ্রলোক চুপ করলেন। চুপ করে রইলো বিনোদ। কি 
বলবে সে? 

অভিযোগট! কি মিথ্যা? চিন্তা করলো৷ সে। ভন্ত্রলোক মিথ্যা 
দোষারোপ করছেন? 

কিন্তু তাই বা কি কবেহয়? এই তে কিছুদিন আগে স্থাস্থা 
দণ্তরেব 'কলেঙ্কারী নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। অন্যায় এবং 
পাপ কখনো চাপা থাকে না চিরকাল। স্বাস্থ্য দপ্তরের অবাধ 
পাপের খেলাও চিরদিন চাপা থাকে নি। 

সেখানেও সেই আমলাতন্ত্রের খেল! । বড বড আমলাব দলই 
সেখানকার একচ্ছত্র অধিপতি । ছু ীতিব ছত্রছায়ায় ঢেকে আছে 
বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র । হয়তে। গোটা ভারতবর্ষের 
স্বাস্থাকেন্দ্রগুলিও 

সেবা মানুষের জীবনের বড় ধর্ম॥। অনেক বড বড ডাক্তার 
আছেন, ধার! তাদের শিক্ষা, যোগ্যতার মূল্যন্বরূপ টাকার অঙ্কে 
মান্থুষেব চিকিৎসা কবেন কিন্তু মানুষের সেব। তারা করেন না। 
তার। মানুষের .সবক নন, ধনের সেবক । রোগ, অর্থ দেখে আসে 
না। কিন্তু ডাক্তার দেখেন অর্থ। ডাক্তারের অর্থের চাহিদা মেটাতে 
সাধারণ মানুষ যেখানে অক্ষম সেখানে মৃত্যু ভিন্ন গতি কোথায়? 

অথচ এই সমস্ত নামী দামী ডাক্তাররা সমাজে প্রতিপত্িশালী 
সম্মানীয় । অসংখ্য ডিগ্রীর মহিমায়, আভিজাত্যে তারা সমাজ্জের 
যোগ্য পুরুষ, সেবকের মহিমায় মহিমান্বিত । 

কালো-বাজারী ব্যবসাদাব আর এই সব গুণী ডাক্তার-_এ'রা 
সমাজসেবক! এদের আদর্শ, মানুষের সেবা । সেবার আদর্শে 
অন্ুপ্রাণীত হয়েই এরা জীবনের লক্ষ্য থে এগয়ে যান ! 
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অভিজ্ঞতা যে হয়নি তা নয়। বেলেঘাটার জীবনে এক বন্ধুর 
সঙ্গে এদের চেম্বারে একবার গিয়েছিল বিনোদ । হ্রারোগ্য ব্যাধিতে 
বছদ্দিন যাবৎ ভুগছিলেন বন্ধুর রাবা। অনেকদিনের ইচ্ছা তার, 
নামকরা ডাক্তারকে একবার দেখান। বিশেষজ্ঞ তিনি। তাকে 
দেখালে হয়তো তার রোগ যন্ত্রণা উপশমের ব্যবস্থা হবে। তিনি 
হয়তো৷ আরোগ্যলাভ করবেন । 

বন্ধুর সঙ্গে বিখ্যাত ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েছিল বিনোদ । 
ডাক্তারবাবু তখনো নামেন নি। ডানগোপিলো গদীতে মোড়া 
অপেক্ষাগারে লোকজন বড় কম ছিল না। স্ুন্দরভারে সাজানো 
ঘরখানার একধারে সাজানো টেবিল চেয়ারে লিকৃলিকে রোগ। 
এক বুড়ো ভদ্রলোক ফাইল পত্রের আড়াল থেকে ইসারায় কাছে 
ডেকেছিলেন। কাছে গিয়ে দাড়াতে জানতে চেয়েছিলেন, কি 
চাই? 

বলেছিল বন্ধু। 

ভদ্রলোক খাতাপব্র উল্টে জানিয়েছিলেন, দিন ছয়েক পরে ছুটে! 
সিট খালি হবে। 

- সিট? অবাক হয়োছল বন্ধু। 

ভদ্রলোক বলেছিলেন, আজ্ঞে হ্যা, সিট । এ ঘরে পনেরোটা সিট 
আছে । পাশের ঘরে ছণ্টা। মোট একুশট। | বাদবাকী সব সঙ্গে 
এসেছেন। যেমন আপনার! ছুজন এসেছেন । 

বন্ধু জিজ্ঞাস করেছিল, একটু আগে ব্যবস্থা হয়না ? 

ভদ্রলোক রেগে উত্তর দিয়েছিলেন, দেখুন না খাতা । আমি কি 
মিথ্য৷ বলছি ? 

অপ্রম্তত হয়েছিল বন্ধু। বলেছিল,*না-না, আমি সে কথা বলছি 
না। বড কষ্ট পাচ্ছেন কিন। সেইজন্যেই বলছিলাম। 

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
কে হয় আপনার? 
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-- আমার বাবা। 

সঃ বলে আবার কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়েছিলেন ভদ্রলোক । 
তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, খুব কষ্ট পাচ্ছেন? 

আশাবিত হয়েছিল বন্ধু। বলেছিল, দিন পাতি ছটফট করছেন। 

ভদ্রলোক যেন খুব বিপদে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, দেখুন, 
যেভাবে রোগীর কথা বললেন তাতে আমার মনে হয় আজ দেখিয়ে 
দিতে পারলেই ভাল হয়। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। ছুটো দিন 
অপেক্ষা করতেই হবে। আগামী পরশ চেষ্টা করে দেখিয়ে দেবার 
ব্যবস্থা করিয়ে দিলেও দেওযা যেতে পারে। অবশ্য ডাক্তাগবাবু 
রাজী হবেন কিন! বলতে পারছি না। 

বন্ধু প্রায় হাত জেড করে বলেছিল দয়া করে একটু দেখুন না। 
বড় উপকার হয় তাহলে । 

-_ আচ্ছ। ঠিক আছে, তাই কগা যাবে। আগামী কাল এসে 
ইতিহাসটা লিখিয়ে যাবেন । 

- ইতিহাস? 

_হ্থ্যা। রোগ আর রুগীর হিষ্্রী। সিট নম্বর দিয়ে ভাক্তারবাবুর 
কাছে পাঠিয়ে দেব আমি। তিনি অবসর সময়ে পড়ে রাখবেন । 

_বেশ, কালই এসে আমি জানিয়ে যাব । 

_স্থ্যা। আর শুনুন, মোস্ট আর্জেন্ট কেশ বলে কিছু বেশি লাগবে । 

_কত লাগবে! 

_দেখবার ফি ছিয়ান্বব,ই, ইতিহাসের জন্তে পনেরো, আর 
আর্জেন্ট কেশে চল্লিশ টাকা নেওয়! নিয়ম, আপনি পাচ টাকা কম 
দেবেন। 

_ যা! চমকে উঠেছিল বন্ধু। হয়তো টাল খেয়ে পড়ে যেত। 

ভদ্রলোক বলেছিলেন, কি হল আপনার? 

বন্ধু হেসেছিল। বলেছিল, টাকাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছেন ? 

একর যেটা? না ওটা ঠিকই আছে। 
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সেই তিক্ত হাঁসি মুখেই বলেছিল বন্ধু, ঘুস টুস একটু বেশি 
নেওয়াই ভাল। পনেরো! টাকার ইতিহাস সম্তাই বলতে হবে। 
ডাক্তার বাবুরটাই যা একটু আক্রা । 

রাগে ভদ্রলোকের মুখে কথা সরেনি। কঠিন দৃষ্টিতে তাদের 
দিকে তাকিয়েছিলেন। 

বন্ধু বলেছিল, চলি দাছ। আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করার 
জন্যে ক্ষমা করবেন। 

ভদ্রলোকের ধের্যচ্যুতি ঘটেছিল । ডেকেছিলেন, শুনুন। 

ভালমান্থষের মত বন্ধু বলেছিল, আমাকে বলছেন? 

হ্যা আপনাকেই বলছি। আপনার বাপের তো অনেক দিনের 
অন্ুখ ? 

_জীজ্ঞে হ্যা। সরল কণ্ঠে বলেছিল বন্ধু। 

ভদ্রলোকেব হাড় বার করা মুখমণ্ডল অমায়িক হাসিতে ভরে 
গিয়েছিল, বলেছিলেন, এককাজ করুন না, বাংলা দেশে তো ঠাকুর 
দেবতাব অভাব নেই। একটা মাহুলী টাছলী ঝুলিয়ে দিন ন। নিয়ে 
এসে। 

_ সেখানেও বাজার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাহুলীর দাম বেড়ে গেছে। 
এখন আর পাচ পয়সা বা! শোয়! পাচ আনাৰ কারবার নেই। 
দেবদেবীর নয়া পয়সীর হিসাব শিখে গেছেন। ভরের মুখে, দিব্যি 
বলে দেন, একুশ টাক] স্াইত্রিশ পয়সা লাগবে। 

--তাহলে কোন গণৎকার কে", 

আতকে উঠেছিল বন্ধু। বলেছিল, দাহ আপনি নিশ্চই পঞ্জিকার 
বিজ্ঞাপন পড়েন না, ভাই একথ। বলছেন। পড়লে দেখতে পেতেন, 
সেখানকার কবচের মূল্য কি লেখ আছে, ছোট বড় সাধারণ স্পেসাল। 
ভাগ্য জানবেন? একটি প্রশ্ন পনেরো টাকা সারা জীবনের 
গনণার জন্ত সাড়ে তিন শত টাক। মাত্র । সেও সাধারণের জন্কে নয়। 

--তাহলে ডাক্তার কি সাধারণের জন্তে? 
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- আমার তাই বিশ্বাস ছিল' 

_বড় রোগের ডাক্তারকে বেশি টাকাই দিতে হয়। আপনার 
বাবার রোগটাকে ছোট করলে, ছোট ডাক্তার পাচ টাকাতেই সারিয়ে 
দিত। 

-রোগ যে বলে আসেন দাছ্‌। 

কথাট। বলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল বন্ধু ' বলেছিল, জানিস 
বিনোদ, এইসব ডাক্তারগুলে৷ শাল! মানুষ নয়। 
দেবতা । সেই প্রথম কথা বলেছিল সে। 

অত রাগেও তার কথা শুনে না হেসে পারেনি বন্ধু । আক্ষেপের 
স্বরে বলেছিল, না-ন! ইয়ারকি নয়। আমরা কোথায় আছি বলতো? 
যত দিন যাচ্ছে, যেমন সব জটিল রোগ দেখা দিচ্ছে তেমনি সে রোগকে 
সারিয়ে তোলার চিকিৎসকও তৈরী হচ্ছেন । কিন্তু সাধ্যেব বাইরে 
চিকিৎসা । কেন নাঃ অর্থ নেই। যাদের মর্থ আছে তাদের চিকিৎসা 
হবে, যাদের নেই, তারা. অনেকক্ষণ চুপ করে পাশাপাশি হেঁটেছিল 
বন্ধু। এক সময় বলেছিল, জানিস, গরীবের বাচার অধিকার নেই। 
ছিলন।, হয়তো ১*১১১০১১, 


পঘরীবও বাচতে চায়। বাঁচার আকাঙ্খ! নিয়ে নিরুপায় হয়ে ছুটে যায় 
হাসপাতালে । জনন্বাস্থ্য রক্ষা, জনগণের চিকিৎসার জন্যই স্বানস্থ্য- 
কেন্দ্র। ছোট বড়, ধনী নির্ধনীর প্রশ্ন অবান্তর । সেখানে সকলের 
সমান অধিকার । সমান স্থযোগ সুবিধা কামনা করে। কিন্তু 
পায় কি? 

পায়না। সবই চেনা-জানার খেলা । প্রতিপত্তির প্রবেশপত্র । 
মরণাপন্ন 'রাগীকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। 'আসন-প্রসবা 
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গ্বীন পায় না। অবহেলা, বিনা চিকিৎসায় দিনের পর দিন স্ৃতযুর 
দিন গোণে মানুষ )) 

কেন, কেন এই অবহেলা, অনাদর ? মানুষের সেবাই ধাদের 
ধরন, কেন তারা হুব্যবহার করেন মানুষের সঙ্গে? মানুষ হয়ে 
মান্থষের জীবন নিয়ে কি করে তার] ছিনিমিনি খেলেন ? 

(সেই আমলাতন্ত্ব। ছূর্নীতি ধাদের অস্থি-মজ্জা-রক্কে মিশে 
গেছে। মানুষের সেবা নয়, স্বার্থ খেলায় মেতে থাকেন তারা। 
মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেল। হয় এদের চক্রান্তে ৷ স্থাস্থা 
দগ্তরের মধ্যমণির দল রোগীর “সবার অর্থে আমন আপন সম্পদ 
বাড়ায়। চলে ভুরিভোজ, ওড়ে মনের ফোয়ারা, আর সেই সঙ্গে-".... 

নষ্ট হৃষ্টের দল আজ ব্ব'ধীন ভারতবর্ষের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান । 
খেয়াল-খুশির অস্ত নেই তাদের। ভারতবর্ধকে তাদের লক্ষ্যপথে 
পরিচালন! করার দায়িত্বভার এদের ওপরই ন্যস্ত । 

(এই তে! কিছুদিন আগে এম. ডি পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্ব, আত্মীয় 
পোষণ, প্রভাব প্রতিপত্তির অবাধ প্রয়োগের অভিযোগ করে 
কয়েকজন এম, ডি পরীক্ষার্থী কলকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাচার্ষের 
কাছে প্রতিবাদ পত্র পশ করেছিলেন । ফ্যাকাণ্টি অফ মেডিসিনের 
উচ্চপদস্থ কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দিয়ে তাদের অভিযোগ সমূহ 
তদন্ত করার দাবী জানিয়েছিলেন । 

অবশ্য অভিযোগ অথব! তদন্তের দাবী জানানো এই প্রথম নয়। 
দিনের পর দিন অভিযোগ করেছেন ছাত্র । দাবী জানিয়েছেন 
তদস্তের। কিন্তু কতৃপক্ষ ছাত্রদের অভিযোগের বিন্দুমাত্র মূল্য 
দেননি । 

এম. ডি পরীক্ষাঞ্জ হুর্নাতির অভিযোগ দীর্ঘদিনের । অধোগ্যকে 
যোগ্যতরের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। মানুষের বাঁচা মরার দায়িত্ব 
তুলে দেওয়। হয় এদের হাতে । 

টাকার 'খেল।। অর্থই সব। অকপণ হাতে অর্থ ব্যয় করার পর 


১১৬৮ 


হবু ডাক্তার রীতিমত ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে এসে, কেউ শ্বশুরের কৃপায় 
অথব! পিতৃদেবের পয়সায় ব্যবসায়ের আড়ৎ সাজিয়ে জোর ব্যবসা 
চালায় ' এক বছর ছু বছর তিন বছরের মধ্যে বাড়ি গাড়ি ইত্যাদিতে 
জীবন পরিপূর্ণ করে তোলে। আবার কেউ কেউ আর্তজনের সেবায় 
স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে যোগদান করেন। ভুল চিকিৎসা, সাধ্যমত 
ত্ব্যবহারে মানবসেবার মহন্ছে পূর্ণ হয়ে ওঠেন। 

ধারা স্থাস্থাকেন্্র, স্বাস্থ্য দপ্তরের হুর্নীতি, চুরি জোচ্চরি, মুনাফা" 
বাজির “খল! বন্ধ করার জন্যে এগিয়ে যান, রোগীদের ওষধ পথ্য 
থেকে বঞ্চিত করার প্রতিকার চান তারাই অযোগ্য এবং হ্নীতি- 
পরায়ণ বলে নাম কেনেন। হেয় প্রতিপন্ন হতে দেরি হয়না । 
তাদের নিয়ে চলে জঘন্য যড়যন্। যোগ্য হয়েও অযোগ্য হয়ে 
থাকতে হয় তাদের । 

ডাক্তার, কম্পাউগ্ডার, নার্স । সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি স্বাস্থ্য- 
কেন্দ্র ঘিরে জালপাতা । ধারা এই জালে ধরা ন৷ দিয়ে মানুষের 
প্রকৃত সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে চান, অগ্ঠায়ের প্রতিবাদ জানান, 
প্রতিকারের চেষ্টা করেন তাদেরই কপালে জোটে হুর্গতি? 

স্বাস্থ্য দণ্তংরর দায়িত্ব স্থাস্থ্যমন্ত্রীর। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের 
আমলাতন্ত্রের কাছে স্থাস্থামন্ত্রী ছেলেমানুষ। কতটুকু ক্ষমতার তার । 
নির্বাচনী ব্যবস্থায় পীচ বছরের মেয়াদে সুবোধ বালকের মত 
আমলাদের দঙ্গভুক্ত হলে আখের গুছিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ 
কিন্তু ছু্নীতি দূর করে েবাব্রতের মহান আদর্শ স্থাপন করতে চাইলে 
পড়ে থাকতে হবে একধারে। কপালে জুঠবে শুধু অবজ্ঞ। এবং 
অসম্মান। তার চেয়ে জনগণের অর্থে আত্মসেবায় মগ্ন হওয়াই শের 
নয়কি1 রোগীর, নাইব। পেল ওষধ, নাইবা পেল পধ্য--নাইবা 
হল সময়মত চিকিৎসা, কি এসেযায় তাতে? জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণ 
করাই তো স্বাধীন ভারতবর্ষের লক্ষা। মান্থুষ মরলে লাভ ছাড়া 
লোকসান কোথায় ) 
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কিন্তু মরছে কজন? মৃত্যুর সঙ্গে জন্মহারও বেড়ে চলেছে তাল 
রেখে। জন্ম মৃত্যু যেন খেলায় মেতেছে, ভারতবাসীর নুস্থভাবে 
বাচার পথকে পঙ্গু করে ছ্রিতে। এভাবে যদি জন্মহার দিনের পর দিন 
বেড়েই চলে তাহলে অদূর ভবিস্তুতে জাতির জীবনে অভিশাপ নেমে 
আসবে। অন্ন বস্ত্রের হাহাকার দেখ। “"দবে। 

সবনাশ | উপায়? 

উপায় উদ্ভাবনে বিলম্ব হয়নি । দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল 
ক্রমে । (সেরকারী উদ্ভোগে ব্যবস্থ। নেওয়া হল। জন্ম শাসন। জন্ম 
নিয়ন্ত্রণ । রাস্তাঘাটে, পথে প্রান্তরে, গ্রামে গ্রামাস্তরে লাল ত্রিভুজের 
ছড়াছড়ি । পুরুষের বন্ধ্যাকরণ। আধিক প্রলোভন। দালালদের 
ছোটাছুটি, অর্থের লোভে বালক বৃদ্ধ (দখা হল না। যা পাওয়া 
যায় তাই সই। 

হিন্দু জীবন সংস্কারাচ্ছন্ন। যুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপার । ভারত- 
বর্ধ সেকুলার স্রেট । ধর্মনিরপেক্ষতা বিসর্জন দেওয়া যায় না। হিন্দু 
জীবনে একটি স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ অনার্জশীয় অপরাধ। 
সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে দগ্ডনীয়। মুসলমানদের ক্ষেত্রে ৰাধ্য- 
বাধকতার বালাই শুন্ত । তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা 
অন্ঠায়। 

মানুষ জীবনে সুখ শাস্তি স্বাচ্ছন্দ কামনা করে। অধিক সন্তান 
যেসাংসারিক জীবনের অশান্তির কারণ সেটুকু সে বোঝে । সন্তানের 
জন্ম দেওয়া! এক, আর সেই সন্তানকে শুধুমাত্র খাইয়ে পরিয়ে নয়, 
উপবুক্ত শিক্ষ। দিয়ে মান্থুব করে তোল! হরূহ ব্যাপার । আজ সাধারণ 
মান্থুষের জীবন যাত্রা অতিবাহিত হয় অতি কষ্টে। আয় এবং ব্যায়ে 
সমত। রক্ষা কর! সম্ভব হয়ে ওঠে না সাধারণ গৃহন্থের। অধিক সংখ্যায় 
মম্ভান জন্ম সংসারের শাস্তি নষ্ট করে, ছুশ্চিন্তায় জীবনকে করে তোলে 
আনন্দ শৃন্ত । 

লাল ত্রিভুজের আবেদন অথবা সতকীকরণ শিক্ষত গৃহস্থকে 
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ভাবস্তাতের সধনাশা পথ থেকে বাঁচিয়েছে। অব্য আবেদনে 
কর্ণপাত না করে সংস্কারকে ধারা আকড়ে ধরে আছেন, দায়িত্ব 
তাদেরই । 

কিন্ত এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ইতো৷ দেশকে অপমৃত্যুর হাত থেকে 
বাচাতে পারবেন না । দেশের বিপুল অংশ নিরক্ষর | শ্রমিক কৃষক, 
তাদের কাছে এর আবেদন কতটুকু । সরকারী হিসাবে আত্মকুটি লাভ 
করা হয়েছে। চতুর্দিকে সাড়া জেগেছে বলে সন্তোষ প্রকাশ কর! 
হয়েছে । সত্যই কি তাই? 

খান্ভাভাব, বেকারীত্বের আশঙ্কায় শানককৃল আতঙ্কিত দিশাহার!। 
দেশকে, জাতিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্যে আজ লক্ষ লক্ষ 
টাকার জন্স-শাসনের পরিকল্পনা । কিন্তু কেন? কেন আজ এই 
অবস্থা? আঙ্রকের এই ভয়াবহ অবস্থার জন্থ দায়ী কি শুধু 
মান্ধুষ ? 

জন্ম নিয়গত্রণের পরিকল্পনা যতই ঢাকা নিনাদে নিনাদিত 
হোকনা কেন, যতই মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে বোঝাবার চেষ্ট! কর! 
হোকনা কেন, কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে সরকারী প্রচেষ্টা। 
অশিক্ষার অন্ধকারে কুসংস্কারাচ্ছন্প মন মেনে নিতে পারেনি 
সরকারী নীতি । উপরন্ত ব্যাভিচারের স্পৃহা! জেগে উঠেছে অপ্রাপ্ত 


বয়স্কদের মধ্যে 1) 


কলকাত। ছেড়ে মফচম্বলে শিক্ষকত! করতে এসে প্রথম প্রথম বেশ 
অন্ুবিধায় পড়েছিল বিনোদ । এ যেন নির্বান্ধব পুরী। এখানে 
সে একা । 

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন রুরেছিল সে। উত্তর পেয়েছিল 
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কদিন পরেই। রবিবার সকালে দেখা করতে বলা হয়েছিল। সময় 
ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল । 

কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে পৌছানো সম্ভব হয়নি তার পক্ষে । লোকাল 
ট্রেন। তবুও তিন ঘণ্ট1! লেট । কারণ আগে কোথায় যেন গতরাত্রে 
তার কাটা হয়েছে। মেরামত হওয়ার পর গাড়ি গন্তব্য পথে এগিয়ে 
যাবে। অথচ হাওড়ায় যখন টিকিট কেটে গাড়িতে চড়েছিল তখনও 
পর্বস্ত কোন সংবাদ ছিল না। জান! গেল বেশ কটি ষ্টেশন পার 
হওয়ার পর । 

গাড়িতে অসহা ভীড়। গ্রীম্মরকাল। কম্পার্টমেণ্টের সব কটি 
পাথাই বন্ধ। সহযাত্রী মন্তব্য করেছিলেন, পাখা চলুক না-চলুক 
আছে দেখলেও শাস্তি । 

অন্ভজন বলেছিলেন, গ্রীন্মে অচল, শীতে সচল । 

তিনি বলেছিলেন, চলেতো ? 

উত্তর, নিশ্চই চলে | চলে-_চলবে। 


তিনি বলেছিলেন, বলগুন না, চলহে _চ্গবে ? 
একজন নীরব শ্রোতা কথা বলেছিলেন, এখানে চলুক ব1 না-চলুক, 


আছে, তবু দেখতে পাচ্ছেন। বসে বসে চলছে চলবে করছেন। 
কিন্তু শেয়ালদা সেকশনে না পাখা না সিট। দীড়িয়ে থাকলে মুখ 
দিয়ে কথা বেরুতো না। 

প্রথম জন বলেছিলেন, বেরুতো৷ মশাই বেরুতো ৷ দেওয়ালে 
কি লেখা আছে (দখুন না, বাহান্ম জন যাত্রী" বহিবার জন্য । 
বসবার কথ! কোথায় লেখ। আছে দেখিয়ে দিন? এই বসাট। 
নেহা ফাউ। অবশ্য দাড়িয়ে ধারা আছেন তাঁদের সংখ্যাও, 
শক্রর মুখে ছাই দিয়ে, এই কম্পার্টমেন্টটায় অন্ততঃ শত খানেকের 
ওপর । 

-_ভাহলেই বঝুন 1 

বোঝার কি আছে মশাই এতে? বুঝতে পাঁরিন! গুধু প্রতি 
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বছর রেল বাজেটে থাটতি আর ভাড়া বাড়বে না বলে, রেল মন্ত্রীর 
প্রথম দফায় বিবৃতির পরও ভাড়া বাড়ে । 

-__ঘাটতি কি করে হয় বলুনতো 1? আগে যখন যাত্রী কম ছিল 
তখনও মোটা টাক! বাচতো। এখন ঘাটতি হয় কেন? 

--আপনি মশাই বড় সরল। 

-__কেন হয় বলবেন তো? 

বক্তা গুছিয়ে বসেন। সিগারেট ধরিয়ে বলেন, চুরি, শ্রেফ চুরি। 

- কিচুরি? 

-_তার। 

--তার চুরিতো আর রোজ হয়না ? 

_হয় হয়। কোথাও না কোথাও রোজই হয়। 

-_শুধু তার চুরিতেই ঘাট'তি ? 

_ শুধু তার চুরি হবে কেন, কত কিছচুরি হয়। রেলতে৷ আর 
সামান্য নয়? চোখে যা দেখা যায় তার মধ্যে একটা হল গাড়ি 
থামিয়ে ব্যাটারী চুরি। এসব বলা হয়তে! ঠিক নয়। এসব 
অভিযোগের প্রমাণও হয়তো দিতে পারবো না । আমাদের স্টেসনের 
একটু আগে রোজ গাড়ি থামিয়ে ব্যাটারী চুরি হয়। এঁকদিন 
ট্েসন মাষ্টারকে বললাম, কি মাষ্টার মশাই ব্যাটারী চুরি হয়, কিছু 
করেন না কেন আপনি? স্টেশন মাষ্টার বললেন, অনেক করেছি। 
ওপরে নীচে অনেক লেখালিখি করেছি। কোন জবাব পাইনি। 
আগের স্টেশনের জি, আর, পি-তে, প্রতিকার যাতে হয়, দেখা করতে 
গেছি। গিয়ে দেখেছি বড়বাবু ভীষণ ব্যস্ত। হোমগার্ডদের ধর! চাল 
মাপতে তিনি ব্যস্ত। কাছেই বাজারে পাঠাবেন । ফিরে এসে চুপ 
চাপ আছি। চাকুরী করতে এসে জানটাতো। দিতে পারি ন]। 

বলেন কি? একজন আতকে উঠেছেন। 

তত্রলোক বলেছেন, আর রেলের যে 'র' লোহাগুলো, কি যেন নাম 
ওগুলোর ? দিব্যি পাহারাদার আর, পি, একদের সামনে হিন্দুস্থানী 
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বাষ্টা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর মেয়েরা বহে নিয়ে যাচ্ছে। ঢালাই 
কারখানায় মোট। দামে বিক্রি হচ্ছে ওগুলো । 

-উইদাউট টিকেটে যাতায়াতও আছে । 

-আর ওয়াগন ভাঙ। পার্টি? 

_-আচ্ছা, প্রায় বাট সত্তর খানা ওয়াগানের মধ্যে একটা ছুটো 
ওয়াগন কি করে ভাঙা হয় বলুন তো৷? 

_ মিয়! বিবি রাজী তো কেয়। করেগ। কাজী ? 

--সেটা কি রকম ? 

- গাই বাছুরে ভাবের মত। 

_হেঁয়ালী করছেন? 

- হ্েঁয়ালী ময় মশাই, ধাধা। এবার বক্তা অন্তজন। যারা ধাধা 
খেলা খেলে তাদের কাছে উত্তরটা খুব সোজা । 

_ব্যাপারট। পরিস্কার করুন। অনুরোধ আসে। 

- পরিস্কার করলেই তো৷ আমাকে একজন ওয়াগন-ব্রেকার বলে 
ধরে নেবেন সবাই? ভদ্রলোক যেন রহস্ত করেন । 

প্রতিবাদ ওঠে, না-না, তা কেন? আপনি কেন ওয়াগন-ব্রেকার 
হতে যাবেন ? 

- আপনিও তো! হতে পারেন 1 

_এ্যা! চমকে ওঠেন অনুরোধকারী | 

--আজ্জে হ্যা। (আমি আপনি, কিছু মনে করবেন না, উপস্থিত 
আমাদের মধ্যে ওয়াগন-ব্রেকার কেউ বন্দ থাকেন তাতে আশ্চর্য 
হওয়ার কিছু নেই। একদিন গুণু। বদমাস বলতে, আমরা না দেখলেও 
ধরে নিতাম, ইয়] লম্বা! চওড়া শরীং, শিক্ষ।-দীক্ষাহীন, সমাজে যাদের 
আমর। ছোটলোক বলতাম, তারাই। কিন্তু আজ1 আঞ্জ সেসব 
গুণ্ডা বদমাসের দল নিশ্চিছু না হলেও অবলুপ্তির পথে। সমাজ- 
বিরোধীর ভূমিকায় অবভীণ হয়েছে আজ, আমার আপনার, কারে! না 
কারো ঘরের ছেলেরা । এর! বিপথগামী, কিন্তু কেন? শিক্ষার 
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দোষে? অসৎ সংস্পর্শে? কোনটা টিক? শিক্ষার দোষে অথব৷ 
অসৎ সংস্পর্শে একট। অংশ যে বিপথগামী হয়েছে এটা যেমন সত্য 
তেমনি বুর্তমানের শিক্ষায় শিক্ষিত একদল বিপথগামী হয়েছে অথবা 
বলতে পারেন হতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু হয়েছে এবং হতে বাধ্য 
হয়েছে কেন? কেন তারা অন্ুস্থ জীবনকে মেনে নিয়েছে, সমাঞ্জের- 
দেশের-মানুষের ক্ষতি করছে? সমাজ ব্যবস্থা । এর জন্তে অনেকাংশে 
দায়ী ভ্রান্ত নীতি। উত্তরোত্তর বেকাব বৃদ্ধি । প্রশাসন ব্যবস্থায় গলদ, 
"সমস্ত। সমাধানে গাফিলতি । 
-কিন্তু ওয়াগন ভাঙাট।.. .. 

- বক্তা থামিয়ে দিয়ে বলেন, বলছি মশাই বলছি । ওয়াগন- 
ব্রেকারর! ব্রেকারী করে নিজেদের জন্যে নয়, মালিকের জন্টে । 

_- বলেন কি? 

_ আছে হ্যা। ওয়াগন-ভাঙাও আজ একট! ব্যবস। | প্রতিটি 
ব্যবসায় আসল যেটা সেটা সততা নয়, পুঁজি । হাজার হাঞ্জার টাকা 
লগ্লী করতে হয়। 

- এসব কি বলছেন আপনি? জানলেন কি করে? 

_জানলাম কি করে? হাসলেন বক্তা । বললেন, ওসব প্রশ্ন 
করবেন না । যেমন করেই হোক জেনেছি । আর এই সব ওয়াগন 
ভাঙার ব্যবসা সমস্ত ভারতবর্ধ জুড়ে । আপন!দের যদি কারো ধারণা 
থাকে, ওয়াগন-ব্রেকারের দল তাদের নিজেদের জন্যে ওয়াগন ভাঙে, 
তাহলে সেটা ভূ ধারণা । ভাঙে মালিকের জন্তে। তার! মাইনে 
আর কমিশনের চাকর ৷ যদি নিজেদের জন্যে ভাঙতো তাহলে 
লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করার পর নিরাপদ জীবনে নিশ্চই ফিরে যেত 
তারা । তাছাড়া ব্যবস! চালাতে যে হাঞ্জার হাঞ্জার টাকার দরকার, 
ত1 কোথায় পাবে! কোথায় বিক্রী করবে লুঠের মাল? 

--তা বটে। মন্তব্য করেন একজন। 

"তাছাড়া বাট সম্ভর পান! ওয়াগনের নবগুলোতেই ুল্যবান 
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জিনিস থাকেনা । হয়তো থাকে ছু একটিতে । ভাঙ৷ হয় সেই ছু 
একটি। 

--কি করে? 

সেই কথাই বলছি । ব্যবসা?য়র মূলধন যেমন প্রয়োজন তেমনি 
প্রয়োজন কর্মীর। কর্মীর দল ছড়িয়ে আছেন রেলওয়ের অনেক বিভাগেই । 
তারা সংবাদের আদান প্রদান করেন । বড়, মেজ, সেজে, ছোট, “ন 
সকলেই টাকার খেলায় খেলেন । কখনো ইয়ার্ডে ভাত হয়, কখনো 
বা পধিমধ্যে। মাত্র কয়েক মিনিটের খেলা । কর্মারা তৎপর । 
সকলের কাজ নিদিষ্ট। ওয়াগনের মাল গিয়ে ওঠে অপেক্ষমান 
লরিতে। যেমন শীল ছিল তেমনি শীল হওয়া! অবস্থায় গাড়ি যাত্র। 
করে তার লক্ষ্যপথে। কয়েক লক্ষা টাকার মাল যে লুঠ হয়ে 
গেল তার এতটুকু চিহ্ন মাত্র থাকেনা । অনেক সময় মালিকের মাল 
মালিকের ঘরে গিয়েই পৌছায় শেষ পর্যস্ত। 

_-কিস্ত মাঝে মাঝে ওয়াগন-ত্রেকাররা মরে তো? 

--মরে বৈকি ! তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হিস্সার গণ্ডগোলে মরে । 
মরে উভয় পক্ষই । হঠাৎ আস! বিপদের আশঙ্কায় মালিক পক্ষ সদা 
প্রস্তত। দর1-দরি চলে। হু পাঁচ হাজার থেকে পঞ্চাশ যাট হাজারে 
নীলাম চড়ে। সন্ধিনা হলেই এক পক্ষের স্বত্যু। অবশ্য মাঝে 
মাঝে রক্ষকের দল কর্তব্য পালনে দ্বিধা না করে গুলি চালায়। 
তবে তেমন ঘটন খুব কমই ঘটে। কারণ রুই-কাতলার টিকি বীধা, 
স্রীর নামে বাড়ি, পচিশ-ত্রিশ হাজার টাক! খরচ করে উকিল ব্যারিষ্টার 
ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়! কি চাকুরীর 
পয়সায় হয়? সাধ আছে, সাধ্য কোথায়? অতএব... 

ট্রেনের জমজমাট আসর। অযথা হায়রানি থেকে যুক্তি 
সময় মূল্যহীন। বিপত্তি তো ভাগ্যের খেল।! 

অস্থির হয়েছিল বিনোদ। সময় চলে যাচ্ছে। কিন্ত সে 
নিরুপাগ। কিছু করার সাধ্য তার নেই। 
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শুধু তার-কাটা নয় । অবরোধ, বিক্ষোভ। যাত্রীরা দিক্ষপায়। 
লেটের মাশুল তাদেরই গুণতে হয়। আবেদন, নিবেদন। বর্তৃপক্ষ 
মক, বধির । দণ্ডরের শোভা বর্ধন করেন তারা হাজার হ হাজারের 
ভাগ্যবানের দল। কোথায় গলদ, কেন গলদ, কি ভাবে বাত্রীদের 
স্থবিধা হবে, প্রতিকারের পথ কি নেই? হয়তো আছে। কিন্ত 
প্রতিকার করতে বয়ে গেছে তাদের ' 

ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা! দেয়, ধৈর্ধ্যচ্যুতি ঘটে মানুষের, দেখা দেয় 
উন্মত্ততা। স্থযোগ সন্ধানীর দল সদ' প্রস্তুত । একদিনের বিক্ষোভ 
হাজার দিন ফেটে পড়ে, সামান্ত কারণে চলে তাগ্ব নত্য। নই 
হয় জাতীয় সম্পত্তি । নষ্ট করেন যাত্রীরা! অথব! যাত্রীদের নাম ভাঙ্গিয়ে 
স্থযোগ সন্ধানীর দল। 

কর্তৃপক্ষ ঘেন্নায় ছিঃছিঃ করেন। বিবৃতি দেন। মনে মনে 
হিসাব কষেন ক্ষতি পুরণের মাধ্যমে কি ভাবে কত অর্থ পকেটস্ত 
হবে। কিন্তু ভুলেও প্রতিকারের যথাষত ব্যবস্থা করেন না। 

লোকাল ট্রেনের ব্যাপারে যাত্রী সাধারণের অভিযোগের অস্ত 
নেই। দু-একটি ট্রেন আছে যেগুলি ছোটে ঠিক দূর পাল্লার গাড়ির 
মত। অথচ সেগুলিও লোকাল ট্রেন। টুপিতে টুপিতে ভাব! 
গাড়ি ভাল যাবে, ফাক! যাবে। নাহলে বন্ধুত্বের বন্ধন কিসের। 
ক্ষমতা যখন করায়ত্ব, বন্ধুদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে বৈকি। 

আরো নানা অভিযোগ । সরল সহজ আলোচনা । শুনতে 
শুনতে বিনোদের মাথা ধরে গিয়েছিল । চিৎকার, টেঁচামেচি, হৈ-হে। 
ভিখারীর করুণ আতি। হকারের প্রচার মহত্ব। 

-_এই ভিখারীটাকে চেনেন মশাই ? 

- আজ্ঞে না আমার সঙ্গে আলাপ নেই। ওকে'কোনদিন ভিক্ষা 
দিয়েছি বলেও মনে পড়ে ন।। 

--আপনি না দিলেও অনেকে দেয়। 
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-স্ঙার আছে সে দেয়। 

যার নেই সেও দেয়। 

--দিতে পারেন । 

_ কিন্তু দেওয়! উচিৎ নয়। 

_-আপনি যে মহাত্মা! গান্ধী হয়ে গেলেন দেখছি ! অথবা তার 
ৃষ্টাস্ত অনুসরণ করতে চাইছেন । 

-_ অনুসরণ করা উচিৎ । 

_কেন বলুন তো? খাটবার ক্ষমতা আছে বলে? আপনি 
একটা কাজ জুটিয়ে দিন না। 

--কাজ দিতে পারলে তো (দবেন। তৃতীয় ব্যক্তির মন্তব্য । 

-_ দিলেও করবে না। বুঝলেন? 

- বলেছে আপনাকে !? 

- ও না বলুক, ওদের একজনকে বলতে শুনেছি । একট] ভিখারী 
ছেলেকে এক ভদ্রলোক তার বাড়ীতে চাকবের কাজ দেবেন 
বলেছিলেন। তা ছেলেটা কি বললে জানেন, কত মাইনে আপনি 
দিতে পারেন বাবু? ভদ্রলোকের কাছে মাইনের কথা৷ গুনে 
বলেছিল, বাজার ভাঙল হলে, ও-পয়সা একদিনেই সে উপায় করে। 

-_- তাহলে ভিখারীরা তো দেখছি বীতিমত বড়লোক! 

-+সকলের কথ! জানি না। কিন্তু ওই ভিথারীটা রীতিমত 
অবস্থাপক্ন। অহ্যের মুখে শোনা নয়, সোদপুরে ওর ভিক্ষার পয়সায় 
তৈরী বাড়ি নিজের চোখে দেখেছি । আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি 
গিয়ে ওর ফ্যামিলির লোকজনদেরও দেখেছি । কে বলবে, ছেলেমেয়ের! 
একট] ভিখারী পরিবারের | 

--একজনের অবস্থাই তো! সব ভিধারীর অবস্থা নয়? তৃতীয় 
ব্যক্তি .অগ্রনী হন। 

- তাতো আমি বলছি না। 

--আপনি সব ভিখারীর কথা জানেনও ন।। 
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স্বীকার করছি। 

- জানেন, সমস্ত ভারতবর্ষে আজ কত ভিখারী? জানেন, 
যত দিন যাচ্ছে উত্তরোত্তর ভিখারীর সংখ্য। বাড়ছে? 

ভদ্রলোক নীরব । তৃতীয় ব্যক্তি একটু চুপ কবে থাকেন। 
একসময় কতকট! আত্মগত ভাবেই বলেন, ভিখারীর গীঠস্থান বলতে 
কলকাতা এবং বোশ্বাই । অবশ্য সমস্ত ভারতবর্ষেই ভিখারী কোথাও 
কম, কোথাও বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। ভিখারী, অনেক সমস্যার 
মত একটা জাতীয় সমস্া । এই সমস্যার হাত থেকে পৃথিবীর খুব কম 
দেশই মুক্ত । ভিখারী ;একট! ব্যবসায়ও বলতে পারেন । বন্ধ সমাজ- 
সেবক, যেমন বস্তির মালিক,মুখে সমাজ উন্নয়ণের কথার ফুলঝুরি ওড়ে, 
ঠিক তেমনি একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ভিখারীর ব্যবসা করে, মানুষের 
দয়ার দানে মুনাফ1 বাডায়। আমি কলকাত। অথবা হাওড়ার কথ! 
বলছি, যদি কিন ভিখারীদের আড্ডায় আড্ডায় ঘোরেন তাহলে 
অনেক কিছুই দেখতে পাবেন আপনি । সর্দার ভিখারীকে 
চিনে যদি অনুসরণ করেন, তাহলে জানতে পারবেন অনেক 
কথাই । 

_-সর্দার ভিখারী ? একজনের বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্ন । 

-আজ্ে হ্যা। তবে এই যেব্যবসাদার পরিচালিত ভিথারীর!, 
এর! শুধুমাত্র ভিখারী নয়। এদের আরো অনেক গুণ আছে। এরা 
ভিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম কাজ করে ' কয়েকবার ধরা-টর। পড়ার 
পর কাগজে কিছু কিছু লেখালিখিও তে হয়েছে । কিন্তু প্রতিকার 
কিছুই হয়নি। কারণ... । ভদ্রলোক চুপ করে যান। 

একজন প্রশ্ন করেন, তাহলে ভিখারীরা সব.*******, 

_না। বাধ! দেন'ভদ্রলোক। ম্নান একটু হাসি ফুটে ওঠে তার 
মুখে। বলেন, কিছু ভিখারী যেমন ভিক্ষাকে পেশা করেছে, 
ভিখারীদের একটা অংশ যেমন সমাজসেবী ব্যবসাদারদের দ্বারা 
পরিহালিত, তেমনি একটা বিপুল অংশ শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে 
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ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এরা কার জানেন, গ্রামের 
খেটে খাওয়া মানুষের দল । বিপন্ন শ্রমিক পরিবার । 

_-বলেন কি? 

ভদ্রলোক গম্ভীর । ব্যথিত তার ক। বলেন, এ আমাদের লজ্জা 
না! অবহেলা, অবিচার না শোষণ, বঞ্চনা না ব্যর্থত। সে প্রশ্নে আমি 
যেতে চাইনা । কেতাবী কথাও আমি বলবো না । আমি যা দেখেছি, 
যা আমার মনে হয়েছে সেইটুকুই শুধু বলতে পারি। 

অনুরোধ করেন একজন, আপনি বলুন । 

[ভদ্রলোক জানেন । বলেন, একট কথ! কিন্ত আগেই বলে দিচ্ছি। 
আমি কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ আলোচনা করছি না। 
রাজনীতির মত উচু এবং রাঞ্জনীতির ধোৌঁয়াটে কোন নীতি 
আমার মনে সংক্রামিত হয়নি । আমি গ্রামের ছেলে। ভ্বীবনের 
কুড়িট৷ বছর একভাবে গ্রামে কাটিয়েছি। আজ তিরিশ বছর 
সহরে বাস কিন্তু গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ-শুস্ত নই। মড়ক, 
মহামারী, প্লাবন অথবা ছুভিক্ষ এবং খাগ্ঠাভাবে গ্রামের গরীব 
মানুষ গ্রামত্যাগ করে সহরে ভিখারীর জীবনে প্রবেশের একমাত্র 
কারণ বলে যদি আমাদের বদ্ধমূল ধারণ! হয়, তাহলে তা -শুধুমান্র 
ভূল নয়, মিথ্যা। অনিশ্চিত জীবন মানুষকে ভিখারী করে। 
কারখানার অশক্ত শ্রমিক, বেকার শ্রমিক পরিবার অথবা উপার্জনহীন 
অনেক পরিবার যেমন ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়, তেমনি 
আজকের গ্রাম বাংলার অনেক খেটে খাওয়া মানুষ, তার পরিবার 
পরিজন নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। আঙ্গ নাকি 
আমাদের জীবনের অনেক মানোন্য়ণ হয়েছে। দেশ অগ্রগতির 
পথে এগিয়ে গেছে! ক্র ক্ষমতা বেড়েছে মানুষের । গ্রাম-জীবন 
অনেক উন্নত। কিন্তু গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ, ক্ষুদ্র চাষীর 
জীবন যে অন্ধকারে ছিল 'সেই জন্ধকারেই পড়ে অর্ছি। পরি- 
শ্রমের ন্াষ্য মূল্য সেখানে দেওয়া হয় না। 
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--বলেন কি? 

- আজে হ্যাঁ। ভারতবর্ষের অনেক গ্রামে আমি ঘুরেছি । সামস্ত- 
তাস্ত্রীক সমাজ ব্যবস্থা কয়েক বছর আগেও দেখেছি । সাধারণ 
মান্গষের ওপর ভূ-স্বামীদের অত্যাচার এখনও সমানভাবে বহে 
চলে। ছুকাঠা জমির বিনিময়ে কেনা গোলাম হয়ে থাকে। 
বাইরের কাজ যতই থাকন1! কেন, মালিকের কাজের যদ্দি ডাক 
আসে, মর৷ ছেলে ঘরে ফেলে রেখে আগে মালিকের কাজ শেষ করে 
আসতে হবে। 

নীরব আোতা এক তরুণের সকৌতুক টিপ্পনি, কোথায় দাহ? 

- কোথায় কি? 

_ গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষদের ওপর জঘন্ক অত্যাচার কোথায় 
হয়? 

-- ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে । 

-ন্মার ছু কাঠা করে জমির দাসধত কোথায় দেখেছেন ? 

_-পালামৌ তে দেখেছি । 

_-বলেন কি? 

_ সমস্ত ভারতবর্ষে শত শত পালামৌ আছে। সহরের মানুষের 
মত গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষও এক একটা ধাকায় ভিখারীর বৃত্তি- 
গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। 

ভিখারী শুধু ভারতবর্ষের মানুষ হচ্ছে না, শুধু গ্রামের দীন মজুর, 
কারখানার বেকার শ্রমিক পরিবার অথব। নিরাশ্রয় উদ্বাম্তররাই ভিখারী 
নয়। যত দিন যাচ্ছে, ভিখারী হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষ । তিনটি পঞ্চ- 
বাধিকী পরিকল্পনার আংশিক সাফল্য, ব্যর্থতা ক্ষত ন্থষ্টি করেছে সমাজ 
জীবনে । সম্ভাবনায় উজ্জ্রল ভবিষ্যত মুখ ঢেকেছে লঙ্জায়। ক্রটিপুর্ণ 
পরিকল্পনা সাফল্য আনতে পারেনি। 

কিন্তু সাফল্য লাভ কি অসন্ভব.ছিল? 

হয়ত] ছিল না। 
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তাহলে কেন সাফল্য এলোনা ? কাদের অদূরদপিতা, মুনফা- 
বাজি, স্বার্থপরতা পরিকল্পনার সাফল্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করল? 
তারা কারা? কি তাদের পরিচয? 

যত দিন যাচ্ছে ভারতবর্ষের বেকার সমস্ত উত্তরোত্বর বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। বাংলার বেকার সমস্তা আজ চরমে! এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের 
সরকারী হিসাবের বেকার এবং বেসরকারী হিসাবে আজ আকাশ- 
পাতাল তফাৎ। অথচ পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় দেশকে শুধুমাক্র 
স্বাবলম্বী অথব! উন্নতির স্থরে পৌছে দিতনা, বেকার সমস্তারও 
সমাধান করতো । কিন্তু তা হয়নি। প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে 
ব্যর্থ হয়েছে তা। কিন্তু যাদের জন্যে এই ব্যর্থতা তারা সম্মানের 
অংশীদার হয়েছে । 

সেদিন ট্রেনের মধ্যে বসে অনেক কথাই শুনেছিল বিনোদ । 
কলকাতাকে পণ্ডিত নেহেরু হম্বপ্রের নগরী, মিছিল নগরী, বন্ধ 
আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। বিদেশীরা কলকাতার ভিথারীর ছবি 
তুলে নিয়ে গিয়ে টেলিভিসনে দেখিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। দারিজ্র 
জীবনের অভিশাপ । হয়তো সত্য, দারিদ্র জীবনকে সংগ্রামের পথে 
পরিচালিত করে। হুঃখের অনির্বাণ শিখ! মন্ুয্ত্বের বিকাশ 
ঘটায়। দারিদ্র মানুষের ব্যক্তিগত, জাতীয় সমস্যা । 

সেই সমস্তা নিয়ে, একট! জাতীর, দেশের দারিদ্র নিয়ে বিদেশীর 
দল লমবেদনার ছলনায়, কৌতুকে, কপট সহাঙ্ভৃতিতে আপন 
দেশের মানুষকে দেখিয়ে আনন্দ পায়। একটা বিদেশী রাষ্ট্রকে 
আপন গাষ্ট্রে হেয় প্রতিপন্ন করে। 

বিদেশীষ্থ রাষ্ট্রবূতের দল, ধাদের জীবন, দেশের অসংখ্য মানুষ 
অনাহারে, অর্ধাহারে থাকলেও রাজকীয় আড়ম্বরে অতিবাহিত হয়, 
পানাহারের ঢালাও ব্যবস্থা ধাদের করায়ত্ব, তারা ভুলেও কখনো 
সৌজগ্ত মূলক প্রতিবাদ করেন না। স্মরণ করিয়ে দেননা, ভারত 
শুধু ভিধারীর দেশ নয়। কলকাতার দর্শনীয় বন্ধ শুধুমাত্র জঞ্জাল 
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ভিখারী, বিশৃঙ্খল জীবন বাত্রা, মিছিল, প্লোগান নয়। আছে 
আছে, আরে! আছে । বিদেশী বন্ধুরা মনকে উদার করো, স্বচ্ছ 
করে৷ দৃষ্টি। তাহলেই দেখতে পাৰে ভারতকে । শুনতে পাবে 
ভারতাত্বার সেই শ্বাম্থত বাণী, সেই চির আহ্বান। | ছঃখ দারিয্্র 


অনাহার 
প্রার্থনা__ 


কিন্তু তা 


জর্জরিত জীবন-যুদ্ধে সদ ব্যস্ত মানুষের অন্তরের একমান্্র 


এ নামে একদিন ধন্য হল দেশ দেশাস্তরে 

তব জন্মভূমি । 
সেই নাম আর বার এ দেশেব নগরে প্রাস্তরে 

দান করে! তুমি ॥ 
'বাধিদ্রম তলে তব “সদিনের মহাজাগরণ 
আবার সার্থক হোক । মুক্ত হাক মোহ আবরণ, 
বিস্যৃতির রাঝ্রি ণেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ 

নব প্রভাতে উঠুক কুনুমি ॥ 
চিত্ত হেথা মৃত প্রায়, তুমি অমিতায়ু, 

আয়ু করে দান। 
তোমার বোধন মন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রলস বায়ু 

হোক প্রাণবাস ৷ 
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধবনি 
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী ; 
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃন্বনি 

এনে দিক অজেয় আহ্বান ॥ 


তার করেন না। ভারতবর্ধকে নিয়ে বিদেশীরা যখন 


ব্ঙ্গ বিদ্রেপে মুখর হয়ে ওঠে তখন মহামান্য রাষ্ট্রদূতের দল যেন পরোক্ষ 
ভাবে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। বোধহয় নিজেদের ভারতীয় ভাবতে 


ভুলে যান 


তারা, লঙ্জ। বোধ করেন। 


ও ভীত 


ভারতবর্ষের লজ্জা, তার সীমাহীন দারিদ্র । যত দিন যাচ্ছে, দেশটা 
দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। অযোগ্য পক্ষপাত, ছষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থাই 
সুখ্য কারণ। মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের দল আরামে বিলাসে দিন 
কাটাচ্ছে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে লক্ষ-লক্ষ মানুষ । 

এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, জানেন, বাংলার এই চরম হূর্গতি কেন! 

কয়েক জনের অন্থরোধ, কেন দাদা ? 

কেন্দ্রের বিমাতৃম্থলভ আচরণের জন্তে ৷ শাসক পাঁলটেছে কিন্ত 
শাসন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি আজও । একদিন ইংরেজ 
সবচেয়ে বেশি শোষণ করে গেছে এই দেশটাকে । অর্থকষ্টে ডুবিয়ে 
রেখেছিল। 

_ কেমন করে? 

-_ভারতবর্ষের পরশ মানিক এই বাংলাদেশ। বাংলার সম্পদ ঘর 
ভরিয়ে দিয়েছিল ইংরেজের বাংলার আয়ের একটা বিরাট অংশ 
ইংরেজ পকেটস্থ করতো । আজও সেই অবস্থাই চলছে । বছরে 
প্রায় চারশো অষ্টআশী কোটি টাকা কেন্দ্রীয় কর বাবদ আদায় হয় 
বাংল! থেকে, পরিবর্তে বাংল। কেন্দ্রের কাছ থেকে পায় মাত্র আটচল্লিশ 
কোটি টাকা। বাংলার য। প্রয়োজন তা তাকে দেওয়। হয়না অথচ 
জাতীয় সমস্যা তারই মাথায় গুরুভার হয়ে চেপে আছে। তাকে 
যেন অনিশ্চিত অসহায় অবস্থার মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্যেই এই 
চক্রান্ত । তাঁকে তার ন্যাধ্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে । 
তার অর্থে উন্নতি সাধন চলেছে অন্তান্ত প্রদেশের । কেন্দ্র সেখানে 
মুক্ত হস্ত। কিন্ত কেন? 

--কেন আবার কি, বড়যন্ত্র। বক্তা অন্য এক ভদ্রলোক । বলেন, 
বাংলাকে অথর্ব করে রাখ হয়েছে। কারণ প্রাদেশিকতা, পক্ষপাতিত্ব । 
বাংলাকে শেষ করে দিতে হবে। মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হবে বাংলার | 

--এসব কি বলছেন আপনার! ? তৃতীয়জন প্রতিবাদীর ভূমিকা 
নেন। 
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--বলছি মশাই অনেক ছু:খে, অনেক ঠেকে এবং দেখে শিখে । 
বলেন দ্বিতীয়জন। কিছু মনে করবেন না, আমি একজন কেন্দ্রীয় 
কর্মচারী । ১৯৬* সালের রেল ই্রাইকের কথা মনে আছে আপনাদের ? 
ধর্মঘটের ব্যর্থতা । কর্মচারীদের গ্ভাষ্য ধর্মঘট কোন্‌ ঘরভেদি 
বিভীষণের জন্তে ব্যর্থ হঞ্জেছিল তাও নিশ্চই আপনার! ভূলে যাননি । 
রামচন্দ্র (যমন বিভীষণকে বঞ্চিত করেন নি, তেমনি দাড়িওয়াল। 
বিভীষণও সেদিন বঞ্চিত হননি । ইনি সেই তিনি, যিনি ভারতবর্ষের 
এতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহকে ্ডরস-রিহার্সাল” বলে অভিহিত 
করেছিলেন, কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ধর্মঘট ব্যর্থ করায় মুখ্য-ভূমিকা 
নিযে লাভ করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্ব 

_ আপনার অন্থুমান। তৃতীর জনের জবাব । 

_অন্থমান প্রত্যক্ষ করেছি আমরা । দেখেছি তার খবরের 
কাগজে ছবি ছাপা মুখ । 

_ কিন্তু এব মধ্যে প্রাদেশিকতার গন্ধ পেলেন কোথায় ? 

-_-একটি মানুষের অন্ায়ের বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষু প্রতিবাদে । 

-কে তিনি? 

_তিনি বিধানচন্দ্র রায়। তিনিই কেন্দ্রের জঘন্চ চক্রাস্তকে ব্যর্থ 
করেছিলেন । বেছে বেছে বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞের যে সুচনা হয়েছিল, 
ত৷ বন্ধ করেছিলেন। স্পষ্ট কণ্ে জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলার ব্যাপারে 
অন্থায় হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করবেন না। প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী 
যখন তিনি, তখন কেন্দ্রীয় কর্মচারী হলেও দায় দায়িত্ব তার। 

কিন্ত." 

কিন্তু কি মশাই। ফুঁসে উঠেছিলেন ভদ্রলোক । টেলিফোন 
ভবনের মেয়েদের নাকে খত দেওয়ার ঘটনাগুলে। কাগজে পড়েন নি? 
বেছে বেছে বরখাস্তের তালিকায় বাঙ্গালী কর্মচারীদের নাম উঠেছিল; 
জানেন না? 

আপনার বিধান রায়ও সমালোচনার উর্ধে নন। 
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তা হয়তো তিনি নন। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রকৃত বন্ধু ছিলেন 
তিনি। বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালীর উন্নতির জন্ে প্রকৃত চেষ্টা তিনিই 
করে গেছেন। বাংলার সমস্যাকে বাংলার সমস্তাজ্ঞানেই সমাধানের 
পথ খুঁজেছেন' অন্তান্ত নেতাদের মত শুধুমাত্র গদির মোহে চোখ 
কান বুজে থাকেন নি। অন্যান্ত নেতাদের হয়তো অকাট্য যুক্তি 
আছে, তারা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার প্রভাবঘুক্ত। তারা উদার, 
মহান। বিধান রায় হয়তে! অন্তান্ত নেতাদের মত অতটা 
উদ্দার এবং মহান ছিলেন না, একান্ত বাধ্য হয়েই হয়তো অনেক 
ভুল করেছেন কিন্তু বাংলার নিজন্ব চিন্তা তার মন থেকে মুছে 
যায়নি । 

--0সেই জন্তেই বেরুবাড়ি হস্তান্তর দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন ? 

করেছিলেন । কিন্তু কেন করেছিলেন, কেন করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন সেটুকু চিন্তা করে দেখুন। তিনি কি অন্যায় বলে 
প্রতিবাদ করেন নি? তাকে কি বাধ্য করা হয়নি ? 

_আর বাংলা বিহার এক করার ব্যাপারটা ? 

বক্তা একটু নীরব থাকেন। তারপর ম্নান কে বলেন, বাংলা 
বিহার একত্রীকরণের বিষয়টিকে তার জীবনের একট ভ্রান্তি, আপনি 
বলতে পারেন। তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়েই একত্রীকরণ কামনা 
করেছিলেন । তিনি হই প্রদেশের উন্নতির জন্তেই চেয়েছিলেন মিলন । 
বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লোপের জন্যে নিশ্চই চাননি । 

--বাংল! বিহার যদি এক হে।ত সেদিন, আঞ্জ তার কল কি হোত 
জানেন ? 

-কি হোত? 

সত্যি সত্যিই বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লোপ পেত। তার মুখের 
ভীবাও অবলুপ্তির পথে পা! বাড়াতো । 

-্লা-না। 

সেদিন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ভঙ্ুলে।ক। ্রনের তর্ক ট্রেনেতেই 
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শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদকারী ভদ্রলোকের আশঙ্কাই 
যেন সত্য প্রমাণিত হতে চলেছে। 

হিন্দী আজ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা | হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষ৷ করার 
পেছনে সব থেকে বড় যুক্তি, হিন্দী ভারতবর্ষের অধিক সংখ্যক 
মানুষের মধ্যে চলিত। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে কিছু না 
কিছু মানুষ হিন্দী বোঝে, বলতেও পারে। 

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ' জনসাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালন! 
করা হয়। জনসাধারণের মনোনীত প্রতিনিধির! রাষ্ট্র পরিচালন। 
করেন। বিধানসভা এবং লোকসভা । লোকসভার প্রতিনিধিরাই 
সবেরোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী । সংসদই ভাবতবর্ষের জনসাধারণের 
প্রকৃত রক্ষক। ভাল-মন্দের গুরুদায়িত্ব ভার তাদের ওপরই 
ন্যস্ত । 

এই সংসদেই ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষ! বিল গৃহীত হয়েছিল 
একদিন। ভারতবর্ষের মত বছভাবাভাবী রাষ্ট্রে -চীন্দট। প্রধান ভাষার 
মধ্যে হিন্দী পেয়েছিল রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা । 

রাষ্ট্রভাষার বিল ভোটে সমান-সমান | রাষ্ট্রপতির ভোটে 
হিন্দীর জয়। সে জয় তার ,দীভাগ্যের নুচনা করেছিল । শুধুমাত্র 
ভাষার নয়, ভাষাভাষীরও। 

অথচ .যাগ্যতা বিচারে হিন্দীর স্থান প্রথম তো নয়ই, হ-একটি 
ভাষার নীচে। একমাত্র যুক্তি, হিন্দী অধিকাংশের সহজবোধ্য ভাষ! । 
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান থেকে মোটরে চড়া বাবুরাও বুঝতে এবং 
অল্প বিস্তর বলতে পারেন অহিন্দীভাষী বাপকও বলতে পারে, 
হাম খেলতে যাত। ! 

অবশ্য প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির জন্তেই সরকার সচেষ্ট, 
মুক্তহত্ত কেবলমাত্র হিন্দীর জন্যে। অকাতরে অর্থব্যয় রাষ্ট্রভাষার 
কল্যাণে । লোভনীয় ব্যবস্থা, বিরামহীন গবেষণ।। বাধ্যবাধকতা, 
কোথাও কোথাও লাঞ্ছনা অবজ্ঞ/ কৈ।ফয়ত তলব । ভারতবর্ষের 
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সর্ধোচ্চ সম্মানের অধিকারী মাননীয় রাষ্ট্রপতি রাজেজ্জরপ্রসাদ তার 
ভোটে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভে সহায়তা করেছিলেন । 
হয়তো। তিনি হিন্দীভাবী বলেই তা করেছিলেন, কিন্তু বদি তিনি 
অহিন্দীভাষী হতেন? 

এখনও পর্যন্ত প্রদেশগুলিতে হিন্দী শিক্ষার ব্যায়ভার বহন করে 
যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার কিন্ত অদূর ভবিষ্যতে প্রদেশগুলিকেই সে 
দায়িত্ব পালন করতে হবে। হিন্দী শিক্ষকদের বিশেষ বেতনহার 
অনুষায়ী প্রাপ্য মেটাতে হবে। 

হিন্দীর বিরুদ্ধে মহিন্দীভাষী অঞ্চল সমূহের ক্ষোভের অস্ত নেই। 
কোথাও কোথাও প্রতিবাদ সোচ্চার। হহন্দী প্রচার প্রসারের 
মাধ্যম হিসাবে হিন্দী উদ্দ, মেশানো চলচ্চিত্রের অবদ।ন নেহাং 
কম নয়। অবাধ ছাড়পত্র তাই তার ভাগ্যে। 

“আংরেজি হটাও' _হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে জোরদার হয়ে 
উঠেছিল একদিন । হিন্দী, শুধু হিন্দী। আংরেজি চলবে না, 
শুধুমাত্র হিন্দী । 

ট্রেনের সেই প্রতিবাদী ভদ্রলোকের কথা বিনোদের মনে 
পড়েছিল। বাংলা বিহার একত্রীকরণের উগ্র সমালোচকের 
আশঙ্কাটাকে আজ উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই যষেন। বাংলাদেশে 
হিন্দী ভাষার সুলের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। হিন্দীর বিরুদ্ধে 
বাঙ্গালী জেহাদ €ঘাষণ। করেনি। বড়যন্ত্র করে তাড়াবার চেষ্টা 
করেনি হিন্দীকে | 

কিন্তু বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অস্ত নেই বিহারে । বাংল 
সেখানে বিদায়ের পথে। 

প্রতিকার ? 

তাও হয়তো নেই বিহারে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের । বাঙ্গালী 
শিশু একদিন হয়তে। “জল পড়ে_ পাত। নড়ে' পড়তে পারবে না। 
বাংল। নয়, হিন্দী পড়বে সে। উগ্র প্রাদেশিকভার বলি হয়ে 
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মাতৃভাষার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে, হারিয়ে ফেলবে ভার উদার 
ভাবুক হ্বপ্সিল বাঙ্গালী মনটাকে £€ 


(ধন নয, প্রাণ নয়__ভাষা' মুখের ভাষা, বুকের ভাষা, বাঙ্গালীর 
প্রাণের সম্পদ বাংলা ভাষা! । কবিব আনান্দে উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত 
হৃদয়ের প্রকাশ, আহা মরি বাংল! ভাষা ! 

১৯৫২ গ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী । 

স্মরণীয় অথচ বেদনার্ত একটি দিন। ওপার বাংলার তিরিশটি 
প্রাণের রক্তধারায় সিক্ত হয়েছিল মাটির বুক। অসংখ্য আহতের 
করুণ আর্ভনাদের পরিবর্তে জেগে উঠেছিল সোচ্চার দাবী । মাতৃভাষার 
মর্যাদালাভের জন্যে বাঙ্গালী বক পেতে দিয়েছিল কুখ্যাত মুসলিম 
লীগের বড়যন্ত্রকারীদের বুলেটের মুখে । 

লীগের জন্ম সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার ভিত্তিতে । লীগের সোচ্চার 
ঘোষণা, মুসলমানরা আগে, মুসলমান তারপর ভারতীয়। গাস্ধীজী 
মেনে নিলেন তা, সমর্থন করলেন খিলাফৎ আন্দোলন। ১৯৪০ 
্রীষ্টাব্ধের ২৩শে মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে 
গৃহীত হল পাকিস্থান প্রস্তাব। কংগ্রেসও দেশ বিভাগের প্রস্তাব 
গ্রহণ করলে একদিন । দেশভাগ, স্বাধীনতা গ্রহণ । 

ফলে উভয় বঙ্গ মার খেল। মার খেয়ে খেয়ে চলচ্ছকিহীন 
হয়ে পড়লো । পশ্চিমে শুধু সমস্যা, সমস্তা আর সমস্তা। বেঁচে 
থাকার অন্তহীন প্রচেষ্টা। যে বাংলা ছিল সমগ্র ভারতের চিন্তা- 
নায়ক, দেশ বিভাগের অভিশাপে হল রিক্ত নিঃন্ব, পথের ভিখারী 
বাঙ্গালী আপন দেশে পরদেশী । 

কিন্তু উঠে দাড়াল পুধ বাঙ্গলা । সে মমে মর্মে উপলব্ধি করলো 
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স্বাধীনতার অন্তনিহীত অর্থ । প্রভূ বদল হয়েছে কিন্তু শোষণ বন্ধ 
হয়নি। হয়তো প্রভু বদলও হয়নি, £সেছে বিদেশী প্রভুর পরিবর্তে 
দেশী প্রভুর দল। অত্যাচারে শোষণে যারা সমান। এতটুকু তফাৎ 
নেই ছুজনের মধ্যে। | 

এ বাংলায় খাগ্য নেই, নেই বেকারের চাকুরী। এ বাংলায় 
যত দিন যাচ্ছে মানুষ হচ্ছে পথের ভিখারী । যুব সম্প্রদায় হচ্ছে 
বিপথগামী । কিন্তু কেন হচ্ছে* কাদের পাপের শাস্তি ভোগ 
করছে বাংলা ? 

যে মুসলিম লীগের হাতে পাকিস্থানের দলিল তুলে দেওয়া 
হয়েছিল সে লীগ আজ কবরে । পশ্চিমের শোষক শ্রেণী, শোষণের 
স্বপ্ন দেখে, অবাঙ্গালী চক্র দাবীয়ে রাখতে চায় বাংলাকে । হাতে 
তাঁদের অস্ত্র। চোখে হিংস্র পশুর লালসা । তর্জনে গর্জনে কাপায় 
আকাশ । কারণ, তাদের পাকিস্থান স্থপ্টির সুদৃরপ্রসারি চক্রান্ত 
আজ ব্যর্থ। তার! দেউলিয়। হয়ে যাবে । মারো-মারো, শেষ 
করে দাও বাংলাকে । 

মুসলিম অধিকার রক্ষার জন্গে যে পাকিস্থান, সেই পাকিস্থান 
মুসলমান মারছে মুসলমানকে ! না! মুসলমান নয়, অত্যাচারী শাসক 
শ্রেণী মারছে শোবধিতকে । শোধণ যন্ত্র হাতছাড়। হতে দেখে সে 
ক্ষিপ্ত উদ্ভ্রান্ত । পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে বাঙ্গালী আজ 
অকুতোভয়, মৃত্যু তার পায়ের ভৃত্য-_চিত্ত ভাবনাহীন। বেঁচে থাকার 
অধিকার অর্জনের পথে তার দৃঢ় পদক্ষেপ । দে আজ পণ করেছে 
মৃত্যু্জয়ী হওয়ার, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার। সে চায় 
অত্যাচারের অবসান। সে চায় সত্যকারের স্বাধীনতা ।] কবির 
লেখনীতে তার প্রতিজ্ঞার প্রকাশ । সে কবি তাদেরই একজন। 
তাদের প্রতিজ্ঞা £ 

জনতার সংগ্রাম চলবেই । 
আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥ 
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হতমানে অপমানে নয়, স্বখ সম্মানে 
বাচবার অধিকার কাড়তে 

দাত্যের নির্মোক ছাডতে 

অগণিত মানুষের প্রাণপণ বুদ্ধ 
চলবেই চলবেই, 

আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥ 


প্রতারণ। প্রলোভন প্রলেপে 

হক না আধার নিশ্ছিদ্র 

আমর তো সময়ের সারথা 

নিশিদিন কাটাবে! বিনিদ্র ৷ 

দিয্েছি তো শাস্তি, আরো দেবো স্বস্তি 
দিয়েছি তা সম্ত্রম, আরো .দবে। অস্থি 
প্রয়োজন হলে দেবো একনদী রত, 
হক না পথেব বাধা প্রস্তণ শক্ত, 
অবিরাম ধাত্রার চির সংঘধে 

একদিন সে পাহাড় টলবেই । 
চলবেউ চলবেই 

আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥ 


সৃত্যুর ভৎ সনা আমরা তো৷ 
অহরহ শুনছি 

আধার গোরের ক্ষেতে তবুতো। 
গোরের বীজ বুনছি 

আমাদের বিক্ষত চিত্ে 

জীবনে জীবনে অস্তিত্বে 

কাল নাম-ফণ। উৎক্ষিপ্ত 
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বার-বার হলাহল মাখছি, 

তবুতো ক্লার্তিহীন যত্ধে 

প্রাণের পিপাস। টুকু স্বপ্নে 

প্রতিটি দণ্ডে মেলে রাখছি ॥ - 
আমাদের কি বা আছে 

কি হবে যে অপচয়, 

যার সবন্যের পণ 

কি সে তার পরাজয্স ? 

বন্ধুর পথে পথে দিনাস্ত যাত্রী 
ভূতের বাঘের ভয় 

সেতো আমাদের নয় । 

হস্তে পারি পথশ্রমে আরে। বিধবন্ধ 
ধিকৃত নয় তবু চত্ত 

আমরা তো সুস্ফির লক্ষ্যের যাত্রী 
চলবার আবেগেই তৃপ্ত । 

আমাদের পথরেখ। হ্স্তর হর্গম 
সাথে তবু অগণিত সঙ্গী 

বেদনার কোটি কোটি অংশী 
আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অগ্নি 
সকল বিরোধ বিধ্বংসী । 

এই কালো রাত্রির স্থুকঠিন অর্গল 
কোনোদিন আমর! যে ভাঙৰোই 
সুক্ত প্রাণের সাড়া জানবোই, 
আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে 
নূতন স্থুর্যশিখ! জ্লবেই 

চলবেই চলবেই 

আমাদের সংগ্রাম চলবেই ॥ 
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পাচিমবঙ্গের মূল সমস্তা চারটি। ভূমি, খাস্ঠ, দারিদ্র, বেকারি । 
পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সমন্তা আজ একটি বড সমস্তা। ১৯৬১ 
সালের আদমন্মারি হিসাব অনুযায়ী লোকসংখ্যা ৩ ৪৯, ২৬৯**। 
আয়তন ৮৮,৫৬১'৯ বর্গ কিলোমিটার । এই আয়তনে বসতির 
ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৩৯৯ জন। ভারতবর্ষে বসতির ঘনত্ব, 
গড়ে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ১৭৩ জ্বন। ভারতবর্ষের গড বসতির 
ঘনত্বের তিনগুণ পশ্চিম বাংলায় । এট] হিসাবের মধ্যে । হিসাবের 
বাইরে যা আছে তার কোন হিসাব নেই এবং ৬১ সালের পর 
দশ বছরে লোকসংখ্যা বেড়েছে ছাড়া কমেনি যত দিন যাবে এ সংখ্যা 
উত্তরত্তোর বৃদ্ধি পাবে। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যসীম। পুননির্ধারণ না 
হওয়া পর্যস্ত এ সমস্থা। চিরকাল সমম্যাই হয়ে থাকবে । এবং এ সমস্যা 
সমাধানের একমাত্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই আছে। 

পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের ৬৫৭৭ শতাংশ (৫৭,০৯১৯০৪ 
হেক্টুর ) আবাদ যোগ্য জমি । ৬২৩ শতাংশ জমি আবাদ হয়ে গেছে, 
অনাবাদি জমি রয়েছে মাত্র ৩'৭ শতাংশ। 

পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের ১৪ ৬ শতাংশ জমি বাস-গৃহ, শিল্প 
প্রতিষ্ঠান, রাজপথ, নদী, জলাশয় দ্বারা অধিকৃত। ১২৫ শতাংশ 
জঙগল। ৬৯ শতাংশ চাষের অযোগ) পতিত জমি। আবাদি জমি 
৬২'৩ শতাংশ ৩৭ শতাংশ আবাদযে।গ্য অনাবাদি জমি । 

বর্তমান পরিস্থিতিতে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়াবার 
সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ফলন যদি বাড়ানে না যায় তাহলে 
খাস্ত সমন্তার মীমাংসা হবে না ।) 

/ভারতবর্ধে মাত্র তিনটি রাজ্যে ধানের ফলনের হার পশ্চিমবঙ্গ থেকে 

বেশি। ফলনের হার গড়ে বিঘ! প্রতি মাদ্রাজে ২০৯ কেজি, মহীশূরে 
২০১ কেঞ্জি, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৮২ কেঞ্জি আর পশ্চিমবঙ্গে ১৪* কেজি । 
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১৯৬৮-৬৯ সালের মোট উৎপাদন ৫৭৮ লক্ষ টন। বীজ প্রভৃতির 
জন্যে এক পঞ্চমাংশ বাদ দিলে খাগযের জন্যে পাওয়া যায় ৪৬ লক্ষ ২৪ 
হাজার টন। 

১৯৬১ সালে লোক সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ০৯ লক্ষ ৬* হাঁজার। 
দশ ৰছরে যদি ২৫ শতাংশ বেডেছে বলে ধরে নেওয়া হয়, বর্তমানে, 
লোক সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ। হিসাব করে দেখলে 
বছরে মাথা পিছু পডে ১*৬ কেজি ধান বা ৮* কেজি চাল অর্থাৎ 
বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় যা ধান জন্মায় তাতে সুষ্ঠ ব্টন করতে পারলে 
প্রতিটি লোক দৈনিক ৯৫০ গ্রাম চাল পেতে পারে। সত্যকারের 
চালের অভাব পশ্চিমবঙ্গে নেই । 

কিন্তু হিসাবটাই তো! সব নয । হিসাবের বাইরেও কিছু আছে । 
সেই কিছুর প্রাধান্ই এখানে প্রবল । বন্টন যাতে সুষ্ঠভাবে হয়, কামন! 
করে মানুষ। কিন্তু মুনাফাখোর কালোবাজাবীর দল মানুষের মুখের 
গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এখানে । যে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে 
মানুষ লুষ্ট ব্টন আশা করেছিল তাও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। চোরাই 
চালানের অবাধ গতিরোধার চেকপোষ্টগুলি ঘুসের আড়ৎ। হোম- 
গার্ডের দল সমাজ সেবার নামে আত্মসেবায় মত্ত। শুধু তাই নয়, 
কৃত্রিম অভাব স্থষ্টির মাধ্যমে এরাঙ্জেব বেশ কিছু নারী শিশু কিশোর 
কিশোরী আজ অধঃপতনের শেষ সীমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে 
চলেছে । জনজীবন তাদের উচ্ছঙ্খলতায় মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়ে। 

কংগ্রেমী শাসন ব্যবস্থা কালে পশ্চিমবঙ্গে খানে হাহাকার দেখ৷ 
দেয়। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, খরার প্রকোপে সমস্ত ভারতবর্ষেই 
খান্ভাভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে । 

ভারতবর্ষ প্রকৃত পক্ষে কৃষি নির্ভর । কিন্তু হুঃখের বিষয় কৃষিকে 
অগ্রাধিকার ন! দিয়ে শিল্পকে নিয়ে মাতামাতি সুরু হয় ম্বধীনতা 
প্রাপ্তির পর থেকেই। একরকম অবহেলিত হয়ে পড়ে কৃষি। কৃষির 
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উন্নতির জস্বো যেটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয় সেটুকু যেন নেহাত না 
করলে নয় ধলেই । ফলে খানের হাহাকার ওঠে ভাবতবর্ষ জুড়ে। . 

পি, এল ৪৮*-র পসরা নিয়ে এগিয়ে আসে আমেরিক! 
সুযোগে আঘাত হানতেও দেরি হয় না। ছাঁশিয়ার করে। স্বাবলম্বী 
হতে উপদেশ দেয়। কৃষির প্রতি বতুবান হয় ভারতবর্ষ । আজ 
অবশ্য সরকারী ঘোষণায় সবুজ বিপ্লব জয়যুক্ত। কিন্তু সবুজ বিপ্লব কি 
সত্যই বিপ্লব ঘটিয়েছে? 

পশ্চিমবঙ্গের খাগ্ঠাভাব স্থাষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন স্বার্থে। 
প্রফুল্ল সেনের কগ্রেসী সরকার একসময় মানুষকে মৃত্যুর মুখে 
ঠেলে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে নি। খাগ্ঠাভাবে গোমাংস ভোক্ষণের 
নজির পর্যস্ত তুলে ধরে পাণ্ডিত্য করেছিলেন তিনি। উপদেশ 
দিয়েছিলেন অথাগ্ত কুখাছা সখ্য তক্ষণের। ভূখা মিছিলের ওপর 
নিবিচাবে চালিয়েছিলেন গুলি আজীবন গান্ধীবাদী অহিংস নেতা 
নিরস্ত্র মানুষকে হাসি মুখে স্বৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন । ফলে 
বিদায় নিতে দেরি হয়নি তার। ধাবা তার বিদায়ের পর এসেছিলেন, 
খাছ সমহ্যার সমাধান করা তাদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি । কারণ 
হয়তো! একাধিক, কিন্তু অন্ততম কারণ এরাজ্যের অসুস্থ খাগ্কনীতি । 
প্রশাসন ব্যবস্থার গলদ । অবাধ হুর্নীতি, কালোবাজারী । অন্যায় 
কারীদের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন। যে পারিস লুঠে নে ভাই 

অথচ প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ফলনের হার খুব খারাপ নয়। 
শুধুনা্র শুষ্ট ব্যবস্থার অভাবে খাগ্ঠাভাবের হাহাকার । বাঙ্গালীর 
সুস্থ চিন্তাশক্তিকে অসুস্থ করে রাখার চক্রান্ত । বাঙ্গলীকে ভাতে 
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মেরে রাখতে হবে। 

বাঙ্গালী হ-বেল। খেয়ে বাঁচতে পারে কয়েকটি উপায়ে । স্ুষ্ট বণ্টন 
ব্যবস্থ। গ্রহণ, আজম্মা, প্রাকৃতিক হর্ঘঈনার জন্যে সঞ্চয় ভাগ্ডার। 
অনাধু ব্যবসায়ী কালোবাজারী দমন ' সীমান্তে কর্তন এবং সজাগ 
দৃষ্টি রাখা ) 
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খোস্ভের পর দারিজ্র। বাংল! ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর 
হচ্ছে। অথচ ব্রিটিশ-ভারতে তুলনামূলক ভাবে বাংলা ছিল 
সমৃদ্ধশালী । ১৯৬৭-৬৮ সালে চলতি দর হিসাবে মানুষের মাথা 
পিছু বাষিক আয় ছিল ৫৪৭ টাকা' ভারতবর্ষের মাথা পিছু গড় 
আয়ের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কম। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, 
গুজরাট, মাদ্রাঞজে পশ্চিমবঙ্গের আয়ের তুলনায় বেশি । প্রায় সমান 
সমান অন্তর, আসাম, রাজস্থান । কম- উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, উড়িস্য! 
বিহার ও মহীশুর। যদিও হিসাবটা ১৯৬৬ ৬৭ সালের । 

চার বছরে অন্যন্থ রাজ্যের আয় বাডলেও পশ্চিমবঙ্গের যে 
বাড়েনি এটা ঠিক। মাথা পিছু গড আয় বৃদ্ধি করতে হালে উৎপাদন 
বৃদ্ধি কর! দরকার । উৎপাদন বৃদ্ধি হয় কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্প-ক্ষেত্রে। 
কিন্ত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ স্তরেই থাকবে) একমাত্র 
উপায় শিল্পের প্রসাব । ) 

(ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বেকার 
সমন্তা ভয়াবহ । ১৯৬১ সালের আদমন্ুমারী অনুযায়ী এখানে 
জন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ কাজ করে, বাকি ছুই তৃতীয়াংশ কোন 
কাজে নিযুক্ত নয়। এই ১,১৫,৮০১৯৫ জনের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত 
৬৬,৭৪,৯৪০ জন। এদের মধ্যে যাদের নিজন্য জমি আছে, 
৪৪,৫৮১৭৭৯। কৃষি মজুর ১৭,৭১,৭৭৮ এবং অন্যান্ঠ 8১৪৪,৪৫৩। 
দশ বছর আগের চিসাব। দশ বছরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
সমস্ত। সেই একই, কৃষিক্ষেত্রে বেকারি বেড়েছে কিন্ত জমি বাড়েনি । 

বাকি কর্মীদের মধ্যে শিল্পে উৎপাদন কাজে নিযুক্ত মাত্র 
১৩,১৯১১৬* জন। বাকি অন্যান্থ কাজে যারা নিযুক্ত তারাও প্রকৃত- 
পক্ষে কৃষি নির্ভর । 

পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র, বেকারী দূর করতে হলে প্রয়োজন শিল্পের 
প্রসার। কিন্তু প্রসারের পরিবর্তে পশ্চিমবলের শিল্পক্ষেত্র সন্কুচিত 
হচ্ছে । ধূর্মঘট, লক_ আউট, স্থানাস্তরিতকরণ যেমন, তেমনি 
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বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের দাবীকে নন্তাৎ করে শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া 
অবাঙ্গালী কর্ম নিয়োগ । অন্ঠান্ট প্রদেশে স্থানীয় কর্মী নিয়োগ 
যেখানে একরকম বাধ্যতামূলক, সেখানে বাংলার শিল্পক্ষেত্রে 
বাঙ্গালী বেকার যুবকদের কোন দাবী নেই। বাঙ্গালী যুবকরা 
কর্মক্ষম হলেও কর্মক্ষমতা লাভের অধিকারী নয়, দর্শক মাত্র। 
বাংল! দেশে বাঙ্গালী অধিকারহার! । 

অবশ্য দোষ শুধুমাত্র অবাঙ্গালী শিল্পপতিদের নয়, কেন্দ্রও সমান 
অপরাধে অপরাধী । কেন্দ্রীয় সরকারের বাধাদানই পশ্চিমবঙ্গের 
বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে ক্রমাগত বাধা স্থপ্টি করে চলেছে । 

অবাঙ্গালী শিল্পপতি বি, এম, বিড়ল! প্রকাশ্টে অভিযোগ্র 
করেছেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রসারের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট যতগুলি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, তার প্রায় সবগুলিই 
নামঞ্জুর কর! হয়েছে।- 

বিডলাজীর সাম্প্রতিক আচরণ, তার ন্থার্থমুষ্ট ব্যবসায়ীদের 
কৃটবুদ্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছে । গোপনে এবং যোগসাজসে তিনি তার 
কোলকাতাস্থিত হেড অফিসকে স্থানান্তরিত করে নতুনভাবে বেকার 
স্থষ্টি করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, তিনি যে পশ্চিমবঙ্গে 
বৃহংশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্তে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, এটা নিশ্চই 
মিথ্য। ভাষণ নয়? 

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে বাধা স্যপ্টি করছে কেন? 

মাঝারী শিল্প, দ্র শিল্প এবং কুটির শিল্প মূলধনের অভাবে 
প্রসার লাভ করতে পারছে না। কোন কোনটা অর্থ এবং কাচা 
মালের অভাবে বন্ধ হয়ে নতুন ভাবে বেকার স্থষ্টি করছে। 
রাজ্যসরকার যে সাহাধ্য করে শিরপগুলিকে বাচাতে চেষ্টা করবে 
তারও উপায় নেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার কোনদিনই পশ্চিমবঙ্গকে 
তার ন্যায্য প্রাপা দেয়না । ইদানিং সি, আর, পি পোষার ব্যায়ভার 
বহন করতে করতে তার লাভের গুড় সবই প্রায় পি'পড়ের খেয়ে 
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যাওয়ার মত অবস্থা । রাজ্যপালের শাসনে কোন স্ুষ্ট পরিকল্পনা 
সম্ভব নয়। পশ্চিম্ববঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামে। আজ গঙ্গাযাত্রার 
উদ্যোগে নিযুক্ত । 

কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃম্থলভ আচরণ, তার চতুর্থ পরিকল্পনায় 
বিভিন্ন রাজ্যের জন্যে যে বরাদ্দ করা হয়েছে তাতেই স্ুম্পষ্ট। 
মাথাপিছু গড় বরাদ্ধ যেখানে পঞ্জাবে ২৪৬ টাকা, গুজরাটে ২১৮ 
টাকা, মহারাষ্ট্রে ২*৫ টাকা, হরিয়ানায় ২৫* টাঁকা, সেখানে 
অভাগা পশ্চিমবঙ্গে ৯১৮ টাক! মাত্র । 

কেন? কেন এই অন্তায় আচরণ ? 

কোন্‌ অপরাধে পশ্চিমবঙ্গ মার খাচ্ছে দিনের পর দিন? 

ঠিক অপরাধ হয়তো নয়, কারণটাও অস্পষ্ট নয়। কেন্জ্রীয় 
সরকারের নীতি পরিষ্কার। পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক উন্নতি করতে 
গেলে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র 
গুজরাটের মত হিন্দী এলাকার স্বার্থ ব্যহত হবে। বাংলাদেশ আজ 
অস্তিত্বহার!। খণ্ড বাংলার জনবল আজ ক্ষীণ। কংগ্রেসী শাসনের 
দীর্ঘ কুড়ি বছরে বাঙ্গালী শাসকের দল আপন স্বার্থ এবং দল বজায় 
রেখে গেছেন। বাংলার নিজন্ব দাবী, পক্ষপাত-হুষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে করতে সাহসী হননি । অর্থনৈতিক ছুূর্গাতি দূর করার চেষ্টা 
বিধান রায় ষেটুকু করেছিলেন তাও শেষ করতে চেষ্টা করেছেন 
অপগণ্ডের দল। আজ কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পশ্চিম ভারতের 
ওপর অধিক পরিমীণে নির্ভরশীল । পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে বলি দিয়ে 
এতগুলি রাজ্যের বিপুল জন সমর্থন তাদের বাঁচার মন্ত্র। পশ্চিমব্গ 
সেখানে মরুক অথব! বাঁচুক, কি এসে যায় তাতে তাদের ! 

কিন্ত হাতছাড়া! যাতে না হয় সেদিকে কেন্দ্রের সজাগ দৃষ্টি । 
খণ্ড বাংলা আজও যে ভারতের দৃষ্টি-প্রদীপ, একটু মর্মে মর্মে উপলবিি 
করে সমগ্র ভারত । সেই জন্তেই.বাংলা যাতে মাথা তুলতে না পারে, 
বাংল! যাতে তরাপেট খেতে ন! পায়, বাংলার প্রাণশক্তি, ঘুব সম্প্রদায় 
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ধাতে বাঁচার মন্ত্র খুঁজে না পায় তার জন্গে ষড়যন্ত্রের বিরাম নেই। 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও বাংলার অন্ঠায়। ঝাপিয়ে 
পড়ে পুলিশ মিলেটারী আর সি, আর, পির দল্।! চলে বাংলাকে 
খতম করার অভিযান । 

তবু বাংল! শেষ হয়নি । হচ্ছেনা । 

আকাশে দেখা দিয়েছে কালো মেঘের ইসার!! 

ঝড়? 

না। বর্ষণধারাও সুরু হবেনা । মেঘও নয়, নামছে রাত্রি। 
সুর্যদয়ের পথ কতদূর ? 


চাকরীট। পেয়েছে বিনোদ । কারো সুপারিশে নয়, নিজের ভাগ্য 
অথবা যোগ্যতা! বলেই সে চাকরীট। পেয়েছে । 

বছর দেড়েক আগে তার সেই চাকরীর জন্তে দেখা করতে 
আসবার দিন ট্রেন ছিল সাডে পীচ ঘণ্টা লেট। ছৃক্কৃতকারীর 
দল ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল তার কেটে নিয়ে। দেড় 
বছর আগে সেদিনটা ছিল রবিবার । হাতে অনেক সময় নিয়েই 
বেরিয়েছিল সে। দেরি বেশ কিছুটা হয়েছিল । স্কুলট! খুঁজে 
নিয়ে অপরাধীর মতই গেট পার হয়ে ভেতরে প্রদেশ করেছিল 
সেদিন। পরিচয় পেয়ে বুড়ো দারোয়ানটা অবশ্য অভয় দিয়ে 
বলেছিল, আপনার জন্তেই বাবুরাঁ অপেক্ষা করছেন বাবু। আমি 
চা দিতে গিয়ে শুনে এসেছি গাড়ি বন্ধর কথ! বলছেন । 

পায়ে পায়ে অফিপ ঘরের সাধনে গিয়ে দাড়িয়েছিল সে। 
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নিঞ্জের পরিচয় জানাবার আগেই শুনেছিল সাদর আহ্বান । এক 
ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। 
আন্মন, বসুন । 

_ নমস্কার, পরিচয় বিনিময়ের পর আসন গ্রহণ করেছিল বিনোদ । 
বলেছিল, আমার ভীষণ দেরি হয়ে গেল । 

আহবানকারী ভদ্রলোক বলেছিলেন, দেরি সত্যিই হয়েছে। 
ট্রেন যদি আঙ্ স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতো! আমরা আপনার 
জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতাম না। অবশ্য একথাও মামর। ভেবেছি, 
আপনি বোধ হয় আসবেন ন!। 

বিনোদ বলেছিল, 'মামি অনেকটা সময় হাতে নিয়েই বেরিয়ে 
ছিলাম । কিন্তু... 

হাসিমুখে বাধা দিয়েছিলেন তিনি । বলেছিলেন, আপনার 
কিন্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সময় এবং প্রয়োজনের কোন মূল্য 
নেই এখন। ট্রেন চলাচল না কবলেই স্বাভাবিক, চলাটাই 
স্বাভাবিক নয়। ছ”টার গাড়ি যদি ন”টায় যায় সেটাও স্বাভাবিক 
বলে ধরে নিতে হবে। চলছে তো? 

অন্থক এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, হুদিন বাদ-বাদ এভাবে তার 
কাটে, হৈ-হুজ্ছুত করে, যদি বাধ! স্থষ্টি করা হয় তাহলে চলবে কি 
করে বল? 

- তাহলে যারা তার কাটে বা কথায় কথায় ট্রেন বন্ধ করে, 
দোষট। তাদেরই শুধু? 

- আমি তাই কি বলছি? 

শ্পভূমি বলবেটা কি শুনি? তোমার বলার মত কিছু থাকলে 
তো বলবে? তার যার! কাটে তাদের গুলি করে মারা! উচিৎ। কিন্তু 
গুলি করে মারবে কে? কিন্ত কর্তৃপক্ষের দোষে যাত্রীদের হর্গতির 
সীম। থাকে না যেখানে, সেখানে কি হবে? ষ্টেসনে ষ্টেসনে কমপ্লেন 
বুক আছে। তুমি দেখাতে পারো, 'অভিযোগ করেও কোন ফল 
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হয়েছে? প্রতিকারের আবেদন জানিয়েও ধখন প্রতিকার হয় না, 
মান্থষ তখনই নিজেরা এগিয়ে যায় । 

_ কিন্তু ট্রন বন্ধ করে, ট্রেসন তছনছ করলেই কি প্রতিকার হয়? 
অথবা ষ্টেসনমাষ্টার, গার্ড অথব! ড্রাইভারকে মারধোর করলে ? 

-- প্রতিকার কোন্‌ পথে হয় একটু বাতলে দাও না! ভাই ? 

_ তোমার পথট! ঠিক নয়। 

- ঠিক পথটাই তো৷ আমি জানতে চাইছি? 

-_হিংসার পথে কিছু হয় না। 

_-কিস্ত হয় কোন্‌ পথে? সেই পথটাই তে! বিক্ষুব্ধ যাত্রীরা 
দিনের পর দ্রিন জানতে চেয়েছেন। আবেদন নিবেদন জানিয়েছেন । 
কিন্তু প্রতিকার কিছু হয়নি । শেষকালে... 

তোমার যুক্তিটা সমর্থন যোগ্য নয়। 

--আমি তা জানি । জানেন বিক্ষুব্ধ যাত্রীদের অনেকেই । ক্ষতি 
দেশের, জাতির । তাদের ব্যর্থ ক্রোধে জাতীয় সম্পাত্তই নষ্ট হচ্ছে । 
কিন্তু নষ্ট হচ্ছে কাদের জন্তে? মূলে কি যাত্রীরা? মাসখানেক 
আগে সাড়ে সাতটার সময় মেয়ের বাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার জঙ্গে 
ট্রেন ধরতে এসে মাইকের ঘোষণা শুনতে পেলাম, ইলেকটিক ফেল 
হওয়ার জন্যে আপ এবং ডাউন ট্রেন আনতে এবং ছাড়তে দেরি হবে । 
সাড়ে নটার সময় শুনলাম অত নম্বর প্র/াটফর্ণ থেকে অযুক এক্সপ্রেস 
ছাড়ছে, অমুক ষ্টেশন পর্ধস্ত ধ্াড়াবে-_সেখান থেকে লোকাল ট্রেন 
পাওয়। যাবে । ছোট্‌-ছোট। আমার পক্ষে সে গাড়িতে ওঠা সম্ভব 
হয়নি। ঝুলতে লাগলে ষ্টেসনে জমা হওয়া মানুষের অতি সাষান্ত 
একটা অংশ । দশটা থেকে মাইকের ঘোষণার কাজ বন্ধ। সাড়ে 
এগারোটায় সে গাড়ি ছাড়লো । তারপর রাত্রি আড়াইটেতে । আমি 
বুড়ো মানুষ চুপচাপ বসে আছি। কয়েক হাজার মানুষ, শিশু বৃদ্ধ 
সব শাছে। খাবার জন্তে ছটফট করছে। ক্যাটারিং বন্ধ, বদ্ধ 
কফিকর্ণার। কিছু নেই ষ্টেসনের চায়ের লগুলোতে । একটু জলের 
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জন্যেও কাড়াকাঁড়ি। এবার বলতো সেই প্রতীক্ষারত ক্ষুধার্ত মানুষের 
দল যদি অধৈর্ধের পরিচয় দিত, তাহলে বড় অপরাধী হয়ে উঠতো ? 
সব কিছুর দায়িত্বে হাজার ছুহাজারী হয়ে যারা বসে অছেন ষ্েসনেই, 
তাদের কর্তব্য কি? নিয়ম মাফিক সব কিছুই বন্ধ করে দেওয়া? 
তাদের ইচ্ছাকৃত অযোগ্যতা কিছু নয়, যাত্রীদের ধেধ্যের শেষ সীমায় 
নিয়ে গিয়ে ষ্রেলনের কুলির হাতে লাঠি তুলে দেবেন, নিয়ে আসবেন 
পুলিশ? নাম কিনবেন 'যাগ্য পরিচালক বলে? চাই কি, কোনদিন 
হয়তো। কাগজে দেখতে পাবে কোন কৃতী পরিচালকের নাম। কৃত্তিত্বের 
পরিচয়ে লেখ! থাকবে সন তারিখ দিয়ে সংখ্যার হিসাবে মানুষ 
পেটানোর কথা । পেটানো হয়েছে কাদের ? শিশু, নারী, অতিবৃদ্ধ, 
রোগী, গর্ভবতী, বালক, কিশোর যুবা। সকলেই ছৃফ্ৃতকারী। ন্মুকর্ম 
করেছেন কেবল- তিন হাজারী মাস মাইনের পরিচালক । 

বিনোদ চুপ করে বসে বসে শুনছল। তিনি থামতে 
হেডমাষ্টারমশাই বলেছিলেন, এবার একটু.*....... 

তাকে থামিয়ে দিয়ে ভক্রলোক বলেছিলেন, হ্য1 মাষ্টারমশাই এবার 
কথাবার্তা আরম্ভ করা বাক। আমি শুধু আমার বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছি, দোষ শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের নয় সাধারণ মানুষকে দোষী 
করে তোলা হচ্ছে। অন্তায়কারী একট! ক্ষুত্র অংশ সব সময়ই সুযোগ 
সন্ধানী । সাধারণ মানুষ শাস্তি চায়। শুষ্ঠ জীবন বাত্র। সকলেই 
কামনা করে । কিন্তু"... 

স্বর হয়েছিল আলোচনা । বিনোদ তার সার্টিফিকেটগুলো৷ 
দেখিয়েছিল। ছিতীয় বিভাগে এম, এস, সি পাশ কর! ছাত্র। বি, 
এস, সি পাশ করার পর চাকরীর চেষ্টা কম করেনি । এম, এস, দিতে 
ভতি হয়েছিল মামীমার উৎসাহে । বলেছিলেন, চুপ চাপ বসে থেকনা 
বিনোদ। কাঙ্জ একদিন না একদিন ঠিকই পাবে। লেখাপড়াট 


ছেড় না। 
ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে বিনোদ সেদিন বলেছিল. কিন্ত লেখাপড়া 
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যে করবো ভার জন্তে পয়সা চাইতো ৷ কাগজ বিক্রী বন্ধ। কটা 
টিউশানির ওপর নির্ভর করে লেখাপড়া চালানো আর সম্ভব নয় । 

_অসম্ভবটা কোথায় শুনি? জানতে চেয়েছিলেন তিনি । 

অসম্ভবট1 যে কোথায় তা যেমন বিনোদ নিজে জানতো), তিনিও 
জানতেন। মাস কাবারের খোরাকীর টাক! দেওয়া সব সময় সম্ভব 
হয়ে উঠতো না তার পক্ষে । অসম্ভবকে সম্ভব করতেন ভিনিই ৷ কেন 
করতেন তা একমাত্র তিনিই জানতেন । দয়া? চিস্তাযে সেনা 
, করেছে তা নয়। কিন্তু মনে হলেও মুখে প্রকাশ করতে পারেনি । 

মামীমার ছেলে বলতেন, জানিস বিনোদ আমাকে নিয়ে ব্যর্থ 
আশাটা মা তোকে দিয়েই পুরণ করতে চায়। 

অবাক বিনোদ প্রশ্ন করতো, সেট। কি? 

আমার লেখাপড়া! হয়নি। অল্প বয়েসে আমি বে গিয়েছিলুম। 
বড্ড বেশি পয়সা চিনে ফেলেছিলুম অল্প বয়েসে। পরিবেশ 
আমাকে, পয়সার বিনিময়ে যে জীবন, সেই দিকে ছুটিয়ে নিয়ে 
গিয়েছিল। আমার আর একটা ভাই থাকলে ম৷ হয়তো তাকে 
নিয়েই একস্পেরিমেন্ট চালাতো। কিন্তু -*..-... হেসে ফেলেছিল 
সে। বলেছিল, আমার কথ! যদি শুনিস, মওকা ছাড়িস না । 

--মওকা 1? আশ্চর্য হয়েছিল বিনোদ । 

--মগকারে মগ্কা, গোদ। বাংলায় যাকে বলে স্বযোগ । সুযোগ 
সকলের আসেনা । আর আমি নিজে লেখা-পড়া না শিখলেও 
আমিও চাই ভূই আরে পড়াশুনা কর । 

সুযোগ ? হ্থ্যা, সে তার জীবনে অনেক স্মুযোগ পেয়েছে। 
বার বার সুযোগ এসেছে তার জীবনে । সুযোগ গ্রহণ করেছে মে। 
চেষ্টা করে গেছে দিনের পর দিন। আশা আকাখ্খ। জেগেছে মনে, 
স্বপ্ন দেখেছে। আবার নিরাশায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে মন। ব্র্ঘতা 
গ্লানি, হাহাকার । বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে । বিক্রোহের আগুন 
জলে উঠবত চেজযছে বুকে। 
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শিক্ষা! পড়াশুনা করো, পাশ করো । বসে থাকে৷ দিনের 
পর দিনের। ব্যর্থতার গ্লানিতে যখন মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে 
তখনও উত্তর মিলবে না, কেন পড়াশুনা করলাম। কিসের জন্ে 
এতগুলো দিন মাস বছরের হিসাবে সময় নষ্ট করলাম । অর্থ- 
পরিশ্রাম। 

আশ! জাগিয়েছেন মামীমা। কিছুই ব্যর্থ হয়না । প্রতিদান 
ঠিকই পাওয়। যায় । 

যায় কি? 

বিনোদ নিজে পেয়েছে? অথবা অসংখ্য বিনোদ ? 

€শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন কেন? “মোষ 
অবিডিয়েন্ট সার্ভেণ্ট' হওয়ার জন্যে? অন্তরের আকাঙ্খার পরিতৃপ্ত 
লাভের জন্টে নয়?) 

(একদিন জীবনের জন্যেই প্রয়োজন ছিল শিক্ষার। আজ 
জীবিকার জন্তে। কিন্তু শিক্ষা লাভ হয়, জীবিকার সন্ধান 
মেলেন। ]১ 

কেন মেলেনা ? কেন সম্ভব হচ্ছেন! 1? জীবন অথবা জীবিকার 
জন্যে যে শিক্ষা, কেন আজ ত৷ পণ্যমূল্যে বিকোচ্ছে? 

রেল কর্তৃপক্ষের সমালোচনাকারী কমিটি মেম্বার ভদ্রলোক 
কথ। বলেছিলেন। হেডমাষ্টার মশাই যখন জানিয়েছিলেন, বিনোদকে 
তার প্রশ্ন করার যত কিছু নেই, তখন তিনি বলেছিলেন, বিনোদবাবু, 
আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমি কটি প্রশ্ন করবে 
আপনাকে ? 

বিনোদ বলেছিল, বেশতো, জিজ্ঞাসা করুন। 

তিনি বলেছিলেন, দেখুন, ষে কটি প্রশ্ন আমি আপনাকে কোরবো 
তা হয়তো ব্যক্তিগত। কিন্ত করতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণেই, 
এই শ্রিক্ষ! প্রতিষ্ঠানটিকে আঙরা আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপেই 
গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম একিন। কিন্তু-..... 
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বিনোদ তার মৃথের দিকে তাকিয়েছিল। ভাবতে চেষ্টা করেছিল, 
তিনি কি বলতে চান। 

--আপনি বরাবর শিক্ষকতাই করবেন? 

_কেন? 

_স্কুলট1 প্রায় বাইশ বছর হল। আগে যে সমস্ত মাষ্টার- 
মশাইরা এসেছিলেন তাদের দু-তিন জন ছাড়া সকলেই চলে 
গেছেন। 

_-কোথায় গেছেন তারা? 

__অন্ স্কুলে। 

_কেন? 

--স্থযোগ সুবিধার জন্যে । 

_আপনি কি বলতে চান ভাল সুযোগ-সুবিধা পেলেও আমি 
যেতে পারবো না? 

-নিশ্ই পারবেন। সেখানে আমাদের বাধা দেওয়ার কিছু 
থাকতে পারে না। আর আমাদের বাধ আপনি মানবেন কেন 
অথবা আমরা বাধা দেবই বা কেন? 

--তাহলে ? 

- আমার কথায় আপনি হঃখ করবেন না বিনোদবাবু। আমি 
হংখ দেওয়ার জন্তে এ কথাগুলো বলছি" না। এ স্কুলের এক 
একখানা করে ইট আমরা গেঁথে তুলেছি । হেডমাষ্টার মশাইয়ের 
অপমানের চ্যালেঞ্চ আমরা নিয়েছিলাম । আমর! দেখিয়ে দিয়েছি, 
বিভালয় কেন! বেচার হাট 'নয়। 

অন্ত একটি স্কুলের সাধারণ শিক্ষক ছিলেন হেডমাষ্টার মশাই । 
আদর্শ শিক্ষক ছিলেন তিনি। কিন্তু আদর্শ রক্ষা করে সেখানে 
চল! তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিরোধ বেধেছিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। 
অপমানিত হয়ে স্কুল ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল তাকে । ফলে 
্থানীয় শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন বিদ্যালয়টি । 
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কিন্ত ভদ্রলোকের কথাগুলোর মর্মার্থ অনুধাবন করা তার পক্ষে 
সম্ভব হয়নি। তিনি কেন যে ওসব কথাগুলে। বলছিলেন, বুঝতে 
পারেনি সে। 

তিনি বলেছিলেন, দেখুন, আমাদের জীবনের একটা আদর্শ 
থাকে। ভবিষ্তং জীবনের স্বপ্ন দেখি আমরা । কিন্ত উচ্চাশার 
পরিণতি লাভ সব সময় আমাদের সম্ভব হয়ে ওঠে না। যে 
ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন দেখেছিল, সে হয় কেরানী, যে চেয়েছিল 
বিজ্ঞানী হতে সে হয় সেলস্ম্যান। জীবিকার সন্ধানে ছুটে 
বেড়াই আমরা । আজ তিন বছরের মধ্যে কম করেও জনা-কুড়ি তরুণ 
মাষ্টার, কেউ ব্যাঙ্কের চাকুরীতে যোগ দিয়েছেন, কেউ-বা শিক্ষকের 
মাইনের চেয়ে বেশি মাইনের চাকুরীতে । তাদের বিরুদ্ধে খুব 
একট] বড় অভিযোগ আমর! হয়তো করতে পারি না। কারণ, 
সকলেই চান অবস্থার পরিবর্তন । অর্থের জন্তে আদর্শচাত হতে 
বাধ্য হন তারা । হয়তো বা.".... 

তিনি চুপ করেছিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর বলেছিলেন, 
বিনোদবাবু, আমাদের স্কুলের শিক্ষার মান অনেকট। নেমে গেছে। 

_কেন? 

_্বারা জীবিকার মাধ্যম হিসাবে শিক্ষকতাকে গ্রহণ করেছিলেন, 
সব সময় চেষ্টা করে গেছেন একটা ভাল চাকুরীর | তার! শুধু ডিউটি 
বজায় করে গেছেন মাস মাইনের জঙ্গে | 

_ অভিযোগ ? 

- অভিযোগ! বিনোদের তীক্ষ প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলেছিলেন 
তিনি। মুহুর্তে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে অভিষেগ 
অসংখ্য । 


__প্রতিকারের উপায়ও তো ছিল আপনাদের হাতে ? 
আমরা চেষ্টা করেছি অনেক। আর.****' 
--ব্সুন? 
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»-ভবিষ্যতের জঙ্চে সাবধান হয়েছি। 

উচ্চাশা আমারও কিছু কম নেই। 

আপনি". 

-_মাষ্টারীর খাতায় নাম লিখিয়ে জীবনটাকে পার করে দেবো 
বলেই স্থির করেছি অনেকদিন আগেই। 

চারজন শিক্ষক নেওয়। হয়েছিল সেদিন। বিনোদ তার মধ্যে 
একজন । এসেছিল দশজন । 

' সহজভাবেই আলাপ জমে উঠেছিল তারপর। ঘড়ির কাট৷ 
একটার ঘর ছু'ই ছুঁই করতে উঠে পড়েছিলেন সকলে : ন্নানাহারের 
আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন তারা । বিনোদ রাজি হয়নি। কলকাতার 
মেসে যখন ফিরে এসেছিল ঘড়ির কাটা তখন চারটের ঘর 
ছুঁই ছুই। 

চাকরী হওয়ার পর একমাস কলকাত। থেকে যাতায়াত করেছিল 
সে। মাষ্টার মশাইয়ের একাস্ত বাধ্য ছাত্র কমলের সঙ্গে আলাপ 
হয়েছিল। প্রায় সমবয়েসী। হিন্দুস্থান মোটরে চাকুরী করে। 
ছোট সংসার । মা, একভাই, বছর বারোর একটা বোন। ডাকা 
বুকো। ছেলে। ভয়ডর নেই। য! বলে, মুখের ওপরে । মনের কথ৷ 
মুখে প্রকাশ করতে একবিন্দু ইতস্ততঃ করেনা । চেষ্টা করে ঘর 
জোগাড় করে দিয়েছিল। গুছিয়ে দিয়েছিল বিনোদের সংসার । 
ব্যবস্থা করে দিয়েছিল খাওয়। দাওয়ার । 

বলেছিল, মাষ্টার, বেশিদিন বাইরের খাবার খেলে শুধু অরুচি 
নয়, শরীর নষ্ট হবে। এবার একটা বে-খা করো। বলতো 
যোগাযোগ করি। 

বিনোদ বলেছিল, তোমার নিজেরটাও করো ? 

কপালে করাধাত করেছিল কমল। বলেছিল, ছুটে! বোনের 
বিয়ে দিয়েছি । এটার দিয়ে করবো নিজে । 

--তোমার বোনতো৷ এখন ছোট 
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- ছোট রড় হতে বেশি দেরি হবে না । বছর ছুই পরে বিয়ের 
বাদ্য বাজাবার ইচ্ছা আছে। আশা, সেই সঙ্গে নিজেরটাও। 

_-এখন বাধাট! কোথায়? 

--এই এখানে । নিজের বুকে হাত দিয়েছিল সে। বলেছিল, 
এখন টেপি অন্ত প্রাণ। হাটেপি জো টেপি। ছদিন কোথাও 
গেলে চোখে অন্ধকার দেখি। বউ হলে ওই টে'পিই হবে হয়তো 
চক্ষুশ্ল। 

_-একথা বলছে! কেন? 

__ বলছি অনেক ছুঃখে ভাই। হেসেছিল কমল। এখন টেপির 
ভবিষ্যৎ ভাবছি । ওকে ভাল ঘরে বিয়ে দিতে হবে। চেষ্টার কোন 
ক্রটি করবো! না। তখন নিজের ভবিষ্যৎ ভাববো। সংসারে স্ত্রী পুত্রের 
চেয়ে আপন কে বল? ক্ষুত্র স্বার্থ কর্তব্য ভোলায়। টে পিকে তার 
ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেব। 

-_ভাগ্যকে অস্বীকার করো তুমি? 

_-তা৷ হয়তো করিনা । কিন্তু ভাগ্যটাইতো৷ সব নয় মাষ্টার। 
মানুষের চেষ্টারও যে একটা মূল্য আছে, এটা অস্বীকার করি 
কেমন করে ? 

__মূল্য কি সকক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ? 

-তাঁও হয়তো! নয়। তবু মানুষের জীবনের ধর্ম পালন কঃতে 
হবে বৈকি। 

--এ যে দার্শনিক তথ্য। 

জীবন দর্শনও বলতে পারো । দর্শন করে করেই শিখেছি। 
ঠেকে শেখার লোভ সংবরণ করেছি । অতএব." 

--তাহলে তুমি এখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। না ? 

- উপস্থিত তেমন কোন পরিকল্পনা নেই । তবে... 

স্তবে ? 

কমল সহন! কোন উত্তর.দেমুনি। একটু চুপ করে থেকে একটা 
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দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, (বেয়েসট! যদি বছর বারো চৌদ্দ কম 
হোত তাহলে নাহয় একবার প্রেম-প্রেম খেলাটা! জমিয়ে খেলে 
নিতুম ) 

--কি করে? 

_-জাননা ? 

-নাতো৷। সরলভাবেই স্বীকারোক্তি করেছিল বিনোদ । 

কমল বলেছিল, তুমি মাষ্টার, গুড বয়। বাংলায় যাকে বলে, 
তাল ছেলে। বলি, বয়েস কালে হিন্দী ছবি-টবি দেখতে ? 

- আমি নিনেম৷ বড় একটা দেখিনা । 

-_ দেখবে মাষ্টার । এক-আধখান। হিন্দী ছবি মাঝে মধ্যে দেখবে । 
নাহলে জীবনট! সেই শুক্ষং-কাষ্ঠং হয়ে উঠবে। জীবনের অর্থ 
উপলব্ধি করতে পারবে । তোমার শরীর অভ্যন্তরে ষ্ট রিপু 
জেগে উঠবে । মনে হবে তুমি বেছে আছ। 

চায়ের দোকান নয়, যুদির দোকানে বিকালে কাজ থেকে ফেরার 
পর প্রায়দিনই আড্ড। দেয় কমল । ওদের বাড়ির কাছেই দোকানটা । 
বলাই সাধুখার মুদি দোকান। তিনপুরুষের দোকান। লম্বা হলঘর। 
এক সময় থরে থরে মাল সাজানো! থাকতো বস্তা বস্তা। এখন 
সামান্ত জিনিষের বেসাতি । সেদিন আর নেই। একটার জায়গায় 
এখন দশখানা নতুন দোকান হয়েছে । বলাই সাধুর্খ! একটা 
পেটের জন্যে পুরানো ব্যবসাই জাকড়ে ধরে আছে। বলে, বউ 
নেই, ছেলে নেই, কি হবে ব্যবস! বাড়িয়ে । যেমন চলছে চলুক। 

সমস্ত দিন কেনা-বেচা করে বলাই সাধুর । বিকাল হতে না 
হতেই সুরু হয় উসখুশ। ঘন ঘন ঘড়ি দেখা। সন্ধ্যের আগেই 
হুএকজন করে জমা হয়। কোনদিন তাস, অথবা দাবা । খেলায় 
বলাই সাধুখাও একজন। খন্দের এলে ফেরেন । বিক্রেতা তখন 


খেলোয়াড়রা সবাই। 
যারা খেলে আর বারা বসে দেখে সকলেই মুখর। একদল 
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তাসের কল দেয়, আর একদল আলোচনায় মাতে। বিষয় বন্তর 
অভাব কোন দিনই হয় না। জমে ওঠে তর্ক। 

কমল জোর-জার করে বিনোদকে ধরে নিষ্ধে গেছে কিন। 
বলেছে, তৃমি প্রাইভেট টিউশানি করবে না, কোম আড্ভায়ও যোগ 
দেবেনা তাতো হতে পারে না। রোজ ন। হয়, হ-একাদন এসে | 
বলাইদার দোকানে পরনিন্দা পরচ্চা চলে ম।। তেমনি বাজে 
লোকের প্রবেশ নিষেধ । 

একরকম জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কমল। 
বলাই সাধুখ। সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল তাকে। আলাপ হয়েছিল 
আরো কজনের সঙ্গেও। সকলেই প্রায় কমলের সমবয়েসী। 
অন্তরঙ্গতা জমে উঠতে খুব বেশি দেরি হয়নি । আর বিনোদ আবিষ্কার 
করেছিল, দোকানটায় শুধুমাত্র তাস দাবার আৰর্ধণে কমলের দল 
প্রতিদিন যায়না, যাওয়ার অন্ত কারণও আছে। সেটা প্রায়দিনই 
বলাই সাধুরখার এটা ওটা রেঁধে খাওয়ানো । মানুষটার যুদ্ধি, কোন 
কিছু খাওয়ার ইচ্ছা হলে, একজনের অন্তে রেধে আনন্দ কোথায়? 

বলাই সাধুখ'। সেদিন বাধ! দিয়ে বলেছিল, কোথায় তোর পেরেম 
আর কোথায় হিন্দী সিনেমা! । তোর ব্যাপারটা কি বলতো! কমল? 

মুচকি হেসেছিল কমল । বলেছিল, হিন্দী সিনেমা আর তোমার 
পেরেম নয় বলাই দা প্রেম একই সুতোয় গাথা । হিন্দী দিনেম। 
দেখলে প্রেম শেখা বায় 

_ব্লিসকিরে? আতকে উঠেছিল বলাই সাধুখ'।। 

যা সত্যি তাই বলছি। তুমি যদি হিন্দী বই দেখতে তাহলে 
তুমিও আমার কথাই বলতে । 

--কেন, বাংল। বইয়ে প্রেম থাকেন। ? 

কেন থাকবে না। নিশ্চই থাকে । কিন্তু বা থাকে তা জোলো,, 

বুঝলে? টগবগে প্রেম হিন্দী বইতে । বাংল! বইতে নায়ক যদি 
নায়িকার হাত ধরে, হিন্দী বইয়ের নায়ক কোমর জড়িয়ে ধরে সামনে 
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টেনে নেয়। এট! যদি নায়িকার আচল ধরে টানে তে। ওট! নায়িকার 
ব্লাউজের ভেতরের অন্তর্বাস দেখতে চায়। জাপ্টা-জাপ্টি, ল্যাপ্টা- 
লোপ্ট সব পাবে। পাবে প্রায় নগ্ন নতকার ভারত-নাট্যম। পাবে 
হঠাৎ জলে পড়ে যাওয়া নায়িকার ভেজা দেহ । পনেরে! মিনিটে ধরে 
কলেজ হোটেলের মেয়েদের নাচতে-নাচতে গাইতে-গাইতে শলোয়ার 
পরা হা-ডুডু খেলা। মার পিট দাঙ্গা। ভারত-নারীর আদর্শ 
প্রচার । ধনী গরীবের ভেদাভেদ লোপ। মূলে প্রেম। মুহববতকে 
' লিয়ে সব কুছ হো৷ সকতা। সব প্রেমের জন্যে) 

বলাই সাধুরখখ। বলেছিল, ভালবাসার অভাবেই তো! এই 
বিরোধ রে! 

_তা বৈকি । ষেন ধমকে উঠেছিল কমল। বুড়ো বয়েসে এমন 
কথ। তুমি বলবে না তো বলবে কে? 

- বলে অন্যায় করলাম নাকি? 

_ক্ষেপেছো, তাই কি বলতে পারি। কিন্তু হচ্ছেটা কি 
জানো? 

--কি হচ্ছে? 

স্পঅকালপক হয়ে যাচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকের । এসব 
ছবি ম! বাব! ছেলেমেয়ের একসঙ্গে বসে দেখতে পারে না। 
লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে। নায়িকার প্রায় নগ্ন স্নানের দৃশ্য 
পর্যস্ত সর্বসাধারণের প্রদর্শনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কিকরে 
হয়ঃ কেন হয় বলতে। 1 

--কি করে জানবো! 

_হিন্দীর প্রচার হচ্ছে, প্রসার ঘটছে। (েন্সার বোর্ড বলেবা 
আছে তার সদস্তের দল বিকারগ্রস্থ । হিন্দী ছবির কপালে 
ইউনিভার্সাল ছাপ মারতে এতটুকু দ্বিধা করেন না তারা। হিন্দী 
ছবির প্রভাবে আজ দেশের ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি । ব্যাভিচারের 
বীঞ্জ বপন করছে কচি মনে, ক্ষতি করছে সমাঙের)। 
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এ তোর মিথ্যা অভিযোগ। প্রতিবাদ জানিয়েছিল বলাই 
সাধুখা। 

__ মিথ্যা নয় অভিযোগ । আমি অভিযোগ করছি। (যদিও জানি 
আমার এ অভিযোগ মূল্যহীন না হলেও এর প্রতিকার হবে না, 
হওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রতিকার করার ক্ষমতা বাদের করায়ন্্ 
তার! প্ল্যান করে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুস্থ সবল চিস্তাধারাকে 
বিকৃত, বিপথগামী করে তুলছেন। মুনাফাখোর কালোবাজারীর 
দল কালো টাকার জোরে সরকারী সমর্থনে বিকৃত চিন্তাধারার 
অধিকারী করে তুলতে চাইছে মানুষকে । একমাত্র যুক্তি, আনন্দ। 
আনন্দদানের উন্দেশেই ছবি। জীবনের সমস্তাসম্কুল দিন যাপনের 
গ্লানি-মুক্ত করতে চাইছে মনকে । কিন্তু সত্যিই কি তাই? 

ক্ষণিক নীরবতা । এক সময় ধীরে ধীরে সাধুখা বলেছিল, 
ভালর প্রচেষ্টা কি কিছু হবে না? 

_ হয়না যে তা নয়, হয়। কিন্তু ব্যরসাদারী মনবৃত্তির প্রাধান্ত 
যেখানে সর্বগ্রাসী সেখানে ভালর মূল্য কোথায়? রাষ্ট্রপতি পুরস্কার 
পাওয়া ভাল হিন্দী ছবিও মুক্তির পথ পায় না। ব্যবসাদারের দল 
সেখানে একচ্ছত্র অধিপতি । ছবির ব্যবসায় তাঁরাই সব। ছবির 
বাইরে যে চিস্তা, সেখানে সরকারের ব্যবহারে ক্ষোতের অস্ত নেই 
তাদের মনে । (আছে প্রাদেশিকতার গাত্রদাহ । 

-সেটা আবার কি? রর 

_ পৃথিবীর “চলচ্চিত্র আজ উন্নতির সাপান-শ্রেণী একের পর এক 
অতিক্রম করে চলেছে। যোগ্য পরিচালক, যোগ্য চলচ্চিত্র 
বিচারকদের বিচারে হচ্ছে পুরস্কত। সে সম্মান দেশের-জাতির 
সাংস্কতির অগ্রতির হ্বীকৃতি। বিশ্বগমাজে ভারত-সাংস্কৃতির সার্থক 
রূপকার সত্যজিৎ রায়। সার্থক জীবন-শিল্পী তিনি। ঠার ছবির 
প্রাপ্য সম্মান দেশের, জাতির--গুধু বাঙ্গালী অথবা বাংলার নয়, 
সমগ্র ভারতবর্ষের । কিন্ত হিন্দীওয়ালাদের বিচারে ভিনি' ভারতের 
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প্রকৃত রূপকে বিকৃত করেছেন। ভারত-সাংস্কৃতির প্রকৃত রূপ, 
ভাদের স্থষ্ট আঠারোখানা গান, বারোখানা নাচ আর নায়ক-নায়িকার 
শরীর নিয়ে খামচাখামচিতে ! সেই সঙ্গে অর্ধনগ্না নায়িকাকে 
ভারতের আদর্শ নারী বলে সদস্ত ঘোষণ! !) 

কমলের কথা শুনে হেসে ফেলেছিল বিনোদ । বলেছিল, আজ 
তোমার কি হয়েছে বলতো? 

__তুমিই বল না? পান্টা প্রশ্ন করেছিল কমল। 

--গণৎকার হলে বলতে পারতাম। তেমনি হাসি মুখেই জবাব 
দিয়েছিল সে। 

কমল বলেছিল, হাসছো, হাসো । হাসতে সকলে পারে না। 
আমার কথাগুলো সামান্ত বলে উড়িয়ে দিতে চাও--দাও। কিন্ত 
আমি যা! বললাম তার একটি বিন্দুও মিথ্যা নয়। আমার লঙ্জ! করে 
মাষ্টার । আমর! নাকি সমান অধিকারে অধিকারী । কিন্তু কোথায়? 

_ হিন্দী ছবিতে । যেন রসিকতা! করেছিল বলাই সাধুর্থ! 

- তোমার কথাটা মিথ্যা নয় বলাই দ1। হিন্দী ছবির নায়িকাদের 
শরীরের আবেদন সার্বজনীন। নাভী বারকরা একদল অর্ধনগ্না 
নর্তকীর আবেদনও সার্বজনীন । আর এই সার্বজনীন আবেদনের 
পসর। নিয়ে ভারতীয় জুরীর দল বিদেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে ভারত 
সাংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে দ্বিধা করেন না, তাদের অভিনীত 
“বাহাহ্ুর ক। খেল'-এর মাধ্যমে । (বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে বিদেশে 
শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় ছাত্ররা । হিন্দী ছবির 
আউটডোরে বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর, মন্ত্রীদের বিদেশ ভ্রমণ আটকায় না। 
বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আসেন! অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী.) 

কমল থামতে বলাইদা বলেছিল, তোর কথা বাপু কিছু বুঝতে 
পারছিন।। 

--না বোঝবার মতো কিছু বললাম নাকি? 

সুধু কি হিন্দী ছবিই সমাজের ক্ষতি করছে 1 
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--আমি কি তাই বলেছি? 

--তোদের বাংল! ছবি, সাহিত্যও কি কম ক্ষতি করছে না? 

-করছে। ক্ষতি করছে ইংরেজী নাইট পিকচার আর স্পাই 
পিকচারগুলো। তবে সাহিত্যের মধ্যে আপত্তিকর ব্যাপারে মাঝে 
মাঝে সোরগোল ওঠে। প্রতিবাদীর দল কেস করেন আদালতে । 
সুরু হয় সাহিত্যের শীল অশ্লীলের বিচার। কিন্তু আমার মনে হয়, 
সাহিত্যের দর্পণে যদি সমাজের গোপন সত্য অথবা সমাজে যার অবাধ 
বিচরণ, সাহিত্যে তার প্রবেশ নিষেধের পরোয়ানা জারি করার চেষ্টা 
চলে তাহলে সাহিত্য থাকবে অসম্পূর্ণ, সত্যের প্রকাশ সিদ্ধ। 
অসত্যের প্রকাশ শুধু অন্তায় নয়, পাপ। জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক 
শূন্য, জীবনকে বিপথগামী করার অপচেষ্টা কঠিন ভাবে 
রোধকর! উ[চং। 

--কে করবে, তুই ? 

__তুমি আমি, আমাদেরই করতে হুবে। 

--কি করে করবি শুনি? 

_তাইতো ভাবছি। (অক্লীলতায় দিন দিন চারিদিক ভরে উঠছে। 
পথে ঘাটে অশ্লীল বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি । ভাই বোনে পাশাপাশি 
পথ চললেও শুনতে হয় কটুক্তি। নিরাল! পার্কে চলে তরুণ তরুণীর 
অবাধ প্রেম। অবশ্য প্রকান্ চুম্বন দেখে এসোছ দিলী, বন্ধের 
রেট্ুরেন্টে। দেখেছি সামান্য অর্থের বিনিময়ে নগ্র ছবির প্রদর্শনী । 
ইঙ্গ-ভারতীয় ভাবধারা বাংলাদেশে যদিও উচ্চবিত্তদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ, কিন্তু গোপন ব্যাভিচারের আক্রম্ণও সাধারণের মধ্যে 
সুরু হয়ে গেছে। যতদিন যাচ্ছে, সুস্থ চিন্তাধারার অবলুপ্তি ঘটছে। 
অসুস্থ বিকারগ্রন্থ হয়ে পড়ছি আমরা 1) 

কথাগুলো শোনার পর বলাই সাধুর্খা৷ একটু গম্ভীর হয়ে থাকবার 
পর বলেছিল, একট! কথ! তোদের বলছি কমল। প্রকাশ করিসনি 
যেন। আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে। 
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কমল কিছুক্ষণ অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকবার গর 
জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার ব্যবসার ক্ষতি হবে? কিক্ষতি? 

যদি হে হুজুত করিস আমার সেল কমে যাবে। 

_কি এমন অধূল্য জিনিষ যে সেল কমবার ভয় করছে৷ তুমি ? 
খি'চিয়ে উঠেছিল কমল । 

নিরোধ । 

_-কমলের মুখে কথ! সরেনি। ফ্যাল ফ্যাল করে বলাই সাধুখার 
মুখের দিকে চেয়েছিল | 

বলাই সাধুরখখ! চুপি চুপি বলেছিল, আমি ব্যবসাদার । কিন্ত 
বারে! বছরের ছেলে থেকে বাষ্তি বছরের বুড়ো পর্যস্ত আমার বন্ধু। 
নিরোধের বিজ্ঞাপনে দেশট1 ছেয়ে গেছেরে ভাই। রেডিও খুললেই 
জন্ম নিয়ন্ত্রণের জ্বালায় কান ঝালাপালা। ছোড়াগুলো পনেরো 
পয়সায় তিনটে বড় কম কেনে না। 

কথাট। শোনবার পর গুম হয়ে গিয়েছিল কমল । সন্ধ্যে হয়েছিল । 
বলাই সাধুখার দোকানে একে একে এসেছিল অনেকে । চা খেয়ে 
উঠে পড়েছিল বিনোদ । 

কমল বলেছিল, বলাইদ! মাষ্টারকে একটু এগিয়ে দিয়ে 
আসি 

রাস্তায় নেমেছিল ছুজনে। পাশাপাশি হাটছিল। 

অন্ধকার ছায়া ছায়া পথ। কমঙগ এক সময় বলেছিল, জানো 
মাষ্টার, আমার নিজের ওপর কেমন মাঝে মাঝে অলহ রাগ হয়। 

-কেন? চলতে চলতেই জানতে চেয়েছিল সে । 

__মানুষের জীবন নিয়ে যেন ব্যবসা! চলেছে আজ । 

বিনোদ ওর কথাটা বুঝতে পারেনি। চুপচাপ হাটছিল। 

- মাষ্টার! একসময় ডেকেছিল কমল। 

-বল। 

--পিন-আটা পৰ্রিকা দেখেছে! 1 
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বিশ্মিত হয়েছিল বিনোদ । বুঝতে পারেনি, ও কি বলতে চায়। 
জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন বলতে! ? 

দেখেছে কিনা বলনা ? 

- দেখেছি । 

--ওর ভেতরে কি থাকে জানো? 

_না। 

হেসেছিল কমল। বলেছিল, আমি জানি। চারখানা পত্রিকা 
কিছুদিন আগে আমি পড়েছি। 

--কোথায় পেলে? 

- বোনের কাছে। ওর পড়ার বইয়ের মধ্যে ছিল বইগুলো। 
আমি চারখানা! বইই পড়েছি। 

বিনোদ চুপ। 

কমল বলেছিল, আমি পড়লাম, পড়লাম বললে ভুল বল! হয়, 
আমি নরক ঘাটলাম । (চারটে বইই প্রাপ্ত বয়স্কদের লেবেল আট]। 
পেলাম এক অপ্রাপ্ত বয়স্কার কাছে । জানবার বিষয় কিছু কম নেই। 
সেই সঙ্গে রয়েছে অজানাকে জানার জন্ক আগ্রহী করে তোলার 
ব্যবস্থা । যৌবনের নগ্ন, বিকৃত প্রকাশ । অসংখ্য নগ্ন বিদেশী সুন্দরীদের 
ছবি। রতি সম্ভোগের স্বাধীনতার গবেষণ1-মূলক প্রবন্ধ 4) 

দাড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল কমল । জিজ্ঞাস! করেছিল, 
আমার কি করা উচিং ছিল বলতো? 

_-কি করবে? 

--আমার বোনকে বইগুলে। ফেরৎ দিয়েছিলাম আমি । 

কথা বলেনি বিনোদ । কমল বলেছিল, বিনোদ, আমার বোনকে 
আমি অত্যন্ত সহ করি। আমি তার ভাল চাই। আমি কখনই 
কামন। করিনা, তার দেহ এবং মনের পবিত্রতা নষ্ট হোক। আমি 
তাকে ডেকেছিলাম। ভয়ে প্রথমটায় সে স্বীকার করতে চায়নি। 
পরে বলেছিল, তার স্কুলের এক বান্ধবী তাকে বইগুলো দিয়েছে। 
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আমি তাকে বুঝিয়ে ছিলাম । ভাল এবং মন্দ উভয় দিকই আলোচনা 
করেছিলাম । বলেছিলাম, কিশোর মনের জানার কৌতৃহল দুর্বার। 
কিন্ত এভাবে বিকৃতি দেখা দেবে, অন্ঠায়ে প্রলুব্ধ করবে । আমাকে 
বলল, আর সে এমন করবে না। বললাম, আজ নয়, চিন্তা কর। 
(অন্যায় করার একটা মোহ আছে। এই মোহকে কাটিয়ে ওঠা বড় 
শক্ত। দেহ এবং মনের পবিত্রতা রক্ষা কর! জীবনের সবচেয়ে বড় 
ধর্ম। অন্যায়কে ঘ্বণা করতে শিখতে হয় 1) ও কথা দিয়েছে, জীবনে 
কোন অন্যায় আর করবে না। 


বিনোদ নীরব । 
_-কিস্তু মাষ্টার! কমল যেন আক্ষেপে ফেটে পড়েছিল । সব 


দোষটা কি আমার বোনের অথবা যারা ওই সব পত্রিকাগুলে! গোপনে 
পড়ছে, তাদের? প্রতিটি পন্দজ্রকা রেজিষ্টার্ড। (পোপ ব্যবসায়ীর দল 
অস্ায়ভাবে মুনাফা লোটবার আয়োজন করেছে । নগ্ন ছবিতে পত্রিকা 
ভরে দিয়ে প্রকাশ্যে বিক্রী করছে। রাজনীতির কথা লেখ! বইয়ের 
বিক্রী নিবিদ্ধ, নিষিদ্ধ বই হয়ে গোপনে বিক্রী হয় সেসব। কারণ 
আইন সেখানে সতর্ক দৃর্তিতে পাহার! দিচ্ছে । যুব সম্প্রদায় যাতে 
রাজনীতির আবর্তে পড়ে দেশ এবং সমাজের ক্ষতি না করে, 
বিপথগামী না হয়, তার চেগ্টা। কিন্তু মাষ্টার, রাজনীতি সকলে 
করে না। রাজনীতি সকলের জন্যে নয়। সুস্থ রাজনৈতিক 
চিন্তাধার। কুদ্রতর স্থার্থ নয়, বৃহত্তর কল্যাণের পথ ধরে অগ্রসর হয়। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক 
চেতনাবোধও স্বীকৃত। অসুস্থ রাজনীতির প্রসার বন্ধ হোক এটা 
সকলেই কামনা করে। কিন্ত সমাজে ব্যাভিচারের অবাধ ছাড়পত্র 
দেওয়ার উদ্দেশ্টা কী? কোন্স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে নগ্ন বিকৃত পাপের 
ফসলে ভরা, কেবলমাজ্ত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেবেল এঁটে বিক্রি 
হচ্ছে? জনসংখ্যার অভিশাপ মুক্ত করে জাতীয় জীবনকে অগ্রগতির 
পথে নিয়ে যাওয়াই সরকারী উদ্দেশ্ত। প্রচারে কোন ক্রটি নেই। 


৭৬৭ 


গইঞজলভ্য নিরোধ । কিন্তু অগ্রাপ্ত বয়স্কদের হাতে পড়ে সমাঞ্জের 
বাতে কোন ক্ষতি নাহয় তার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি? 
না, হয়নি। কিন্ত কেন 1) 


রাশিয়ায় সবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্্য ঠেকছে। 
অন্ক কোন দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। 
আগাগোড়া সকল মানুষকেই এর! সমান করে জাগিয়ে তুলছে । 

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, 
তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মান্থুষ হবার সময় 
নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম 
খেয়ে, কম প'রে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্ধা করে। সকলের 
চেয়ে বেশি ভাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান । 
কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপর ওয়ালাদের লাখি-ঝাটা 
খেয়ে মরে- জীবনযাত্রার জন্ত যত কিছু স্থযোগ সুবিধা সব কিছুর 
থেকেই তারা বঞ্চিত । তার সভ্যতার পিলস্ু্, মাথায় প্রদীপ 
নিয়ে খাড়া দাড়িয়ে থাকে--উপরের সবাই আলে! পায়, তাদের গা 
দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। 

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোন, 
উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে 
থাকতেই পারে না । অথচ উপরে থাকার দরকারও আছে। উপরে 
না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না। 
কেবল মাব্জ জীবিকা নির্বাহ করার জন্তে তো মন্ধুয্ত্ব নয়। . একাস্ত 
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জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা । সভ্যতার সমস্ত 
শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতার এক 
অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব 
মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর মনের গতিকে নীচের তলায় 
কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা 
স্বাস্থ্য সুখ সুবিধার জন্তে চেষ্ট৷ করা৷ উচিত। 

মুশকিল এই, দয়া করে কোন স্থায়ী জিনিষ কর চলে না, বাইরে 
থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে । সমান 
হতে পারলে তবেই সত্যকার সঙ্ায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, 
আমি ভাল করে কিছুই ভেবে পাইনি-_ অথচ অধিকাংশ মানুষকে 
তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে, 
একথা অনিবার্ধ বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিকার আসে । 

ভেবে দেখ না, নিরপ্প ভারতবর্ষের অল্নে ইংল্যাণ্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। 
ইংল্যাণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই ষে, ইংল্যাগ্ডকে চিরদিন 
পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা । ইংল্যাণ্ড বড় হয়ে উঠে 
জনসমাজে বড় কাজ করছে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্টে চিরকালের 
মতো! একটা জাতিকে দাসত্বে বন্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। 
এই জাতি যদি কম খায়, কম পরে, তাতে কীযায় আসে। তবুও 
দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত, এমন কথ! তার্দের 
মনে জাগে। কিন্ত একশো বছর হয়ে গেল, না পেলুম শিক্ষা না 
পেলুম স্থাস্থাঃ না পেলুম সম্পদ । 

€ প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথ|। যে মানুষকে 

মানুষ সন্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে 
অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি 
কাটাকাটি বেধে যায়। ) রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেসে এই সমস্ত! 
সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথ! এখন বিচার 
করবার সময় হয়নি, আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য 
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ইচ্ছি। আমাদের সকল সমম্যার সবচেয়ে বড় রাস্ত। হচ্ছে শিক্ষা । 
এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ স্থুযোগ থেকে বঞ্চিত 
-_ ভারতবর্ধ তে প্রায় বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্ভমে 
সমাজের সরব্ত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার 
পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। 

বিশ্বকবির রাশিয়ার চিঠির কিছু অংশ মনে পড়লো বিনোদের ৷ 
মনে করিয়ে দিলেন পাশের বেডের ভদ্রলোক । সকালবেলা যে প্রশ্ন 
করতে গিয়েও কর! হয়“ন তার, তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন । 

বাইরে হ্বপুর। একটু তন্দ্রা এসেছিল তার। ডাক শুনেছিল, 
মাষ্টারমশাই । 

চোখ মেলে চেয়েছল বিনোদ । বলেছিল, কিছু বলছেন? 

- আপনি কি ঘুমোচ্ছিলেন? 

--একটু তন্দ্রামত এসেছিল । 

দ্রিভ কেটেছিলেন ভদ্রলোক 1 বলেছিলেন, কিছু মনে করবেন 
না, আপনি ঘুমোন। 

হেসেছিল সে। বলেছিল, ঘুম আর হবে না। আন্থন গল্প 
করি । 

_গল্প? বেশ। 'হসে ফেলেছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন, 
আমার কিন্ত কিছু জানার আহে আপনার কাছে । 

_বেশ তো। বিনোদও হেসেছিল। কি জানতে চান 
বলুন । 

একটু ইতঃস্তত করেছিলেন তিনি । চিন্তা করে নিয়েছিলেন 
যেন। পরে বলেছিলেন, কিছু মনে করবেন না মাষ্টারমশাই, আমি 
অতি সাধারণ একজন মানুষ আমি সমালোচনা করছি ন। কিন্তু 
আমার জানতে বড় ইচ্ছা, আজ যে-শিক্ষা ছেলেমেয়েদের দেওয়া হচ্ছে, 
চাকরীর বাজারে হয়তে1 তার মুল্য আছে, পরীক্ষায় পাশ করাটা হয়তে। 
মিথ্যা নয় কিন্ত এ শিক্ষা কি সত্যকানের শিক্ষা? 
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একটু আশ্চর্য হয়েছিল সে। হ্ষুন্নও হয়েছিল। মৃদু কঠে গ্রন্থ 
করেছিল, কেন নয়? 

_তাইতো। জানতে চাইছি। 

- আপনার কি মনে হয়? 

-আমার? ভদ্রলোক যেন একটু বিব্রত বোধ করেছিলেন। 
বলেছিলেন, আমাকে বিপদে ফেললেন। 

_-বিপদ মনে করলেই বিপদ। হেসেছিল সে। বলেছিল, 
আপনার ছেলেমেয়েরা নিশ্চই স্কুল-কলেজে পড়ে ? 

_স্থ্যা মাই্টারমশাই | ছুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। একটা! ছেলে 
কলেজে পড়ছে, বাকি ছুটে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ৷ কিন্তু যা দিন পড়েছে, 
মুখে অন্ন দিয়ে সবকট। ছেলেমেয়েকে লেখাপড়। শেখানে। আর বোধহয় 
সম্ভব হয়ে উঠবে না আমার পক্ষে । 

- লেখাপড়া বন্ধ করে দেবেন? 

_-তাছাড়! উপায় কি মাষ্টারমশাই । অর্থের অভাব যাদের নেই, 
হাতী পোষার সধ মেটানে! তাদের পক্ষেই সম্ভব৷ 

--একি বলছেন আপনি ? 

__মাষ্টারমশাই, আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েদের 
পড়ানো হয়না, পড়া ধর! হয়, বিষ্ভালয়ে বিষ্যাভ্যাসের সুযোগ নেই, 
বিষ্তাভ্যাস করে যেতে হয় বাড়িতে । হাতী পোষার খরচে প্রাইভেট 
মাষ্টার রেখে পড়িয়ে পাঠাতে হয় ছেলেদের । কেন? 

বিনোদ নীরব। সহুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে । মনে 
পড়েছিল অনেক কথাই। পরীক্ষায় পাশ করা আজ যেন শিক্ষার 
মাপকাঠি হয়ে দীড়িয়েছে। বাধিক পরীক্ষার কলাফলের ওপর 
ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে । যোগ্য অযোগ্য প্রমাণিত হয়। 

মনে পড়েছিল মাষ্টারমশাইয়ের কথা । একটি দিনের ঘৃষ্ট। 

গত বছর বাধিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে এক সকাল বেলা 
কার কাছে গিয়েছিল সে। দেখেছিল একগাদা লেখ! কাগজ স।মনে 
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নিয়ে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। বিনোদকে দেখে আহ্বান জানিয়ে 
ছিলেন। 
এক সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি করি বলতো বিনোদ ? 
-কিসের কি করবেন ? 

(তিনি তার সমস্যার কথা বলেছিলেন। বাধিক পরীক্ষার আর 
দেরি নেই। প্রশ্নপত্র প্রেসে ছাপতে দেওয়া এখনই উচিৎ । কিন্তু 
কিকরে তিনি প্রশ্রপত্রগুলো ছাপতে দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। 
কারণ, প্রশ্নপত্র ধারা রচন1! করেছেন, সিলেবাস অনুযায়ী কাক্ষ সেরেছেন 
তারা । বছরে তিনশে৷ পয়ষট্টি দিনের মধ্যে একশে। কুড়ি থেকে 
একশো চল্লিশ দিন ক্লাস করানে। সম্ভব হয়, ফলে দীর্ঘ সিলেবাস 
শেষ করা প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠেনা । সিলেবাস বা কারিকুলাম 
ধার! বরেন, ধরে নিতে হবে তারা নিশ্চই চিন্তা করে করেন, পড়াগুলো 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করানো সম্ভব । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা 
সম্ভব হয়ে ওঠেনা। কারণ, সাড়ে চার থেকে পাচ ঘণ্টার পড়াশুনায়, 
পাচ থেকে সাতটি বিষয়ের পড়ানে। অথবা পড়া ধরায় প্রতিটি বিষয়ে 
কাৃষ্ঠা করে প্রতিদিন শেষ করলে তবে স্কুলের দিনগুলিতে সিলেবাস 
শেষ হওয়া সম্ভব তা তারা চ্স্তা কর! প্রয়োজন বলে বোধ করেন না। 

ফলে পরীক্ষার সময় দেখা দেয় অসন্তোষ। কোন কোন ক্ষেত্রে 
ছাত্ররা পরীক্ষ! বর্জন করে। স্থ্টি হয় বিশৃঙ্খল অবস্থার । 

মাষ্টার মশাই চিন্তিত হয়েছিলেন । বেহিনেবী সিলেবাস অনুযান্মী 
প্রশ্ন পত্র তৈরী করে পরীক্ষ। গ্রহণের সবয় ব্যাশক নণান্তব আশঙ্কা 
করেছিলেন তিনি ।) নিজেকে তিনি অনহায় বোধ করেছিলেন। 

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি করি বলতো! বিনোদ ? 

(বিনোদেরও সেই একই প্রপগ্র। সেই সঙ্গে প্রচলিত পরীক্ষ। 
গ্রহণ ব্যবস্থা! সম্পর্কে দিনের পর দিন চিন্ত। করেছে সে। মনে হয়েছে 
শিক্ষ: ব্যবস্থা অদম্পু্ণ। শুধুমাত্র পরীক্ষ। পাশ প্রকৃত শিক্ষার মানদণ্ড 
হওয়! উচিং নয়. ছাঁবদের সমস্ত বছর শিক্ষালাভের ওশর তাঁক্ষ 
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দৃ্তি বেখে যোগ্য অযোগ্য বিবেচিত করা উচিত। সেই সঙ্গে 
শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন) 

ভদ্রলোক ডাকলেন। বললেন, জানেন মাষ্টার মশাই, আঙ্জকের 
শিক্ষাব্যবস্থ! ব্যবসাদারীতে চলছে। 

বিনোদ তার দিকে চাইলো। 

তিনি বললেন, আমার কথা শুনতে হয়তো খারাপ লাগলো 
আপনার কিন্তু কথাটা খুব একটা মিথ্যে নয় মাষ্টার মশাই। শিক্ষা 
আজ পণ্যের রূপ নিয়েছে। 

সে নীরব। 

তিনি বললেন শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা, ব্যাপক হছন্নীতি ছেয়ে 
গেছে। ছাত্রেব দল শিক্ষার সম্মান রাখছে না। শিক্ষা যেন 
অসম্মানের | 

প্রতিবাদ করে বিনোদ, এ আপনি কি বলছেন ? 

- বলছি এই জন্যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কি সুরু হয়েছে 
আজ 1 কেন সুরু হয়েছে? কোন্‌ সাহসে আজ ছাত্ররা! বই দেখে প্রশ্ন 
পত্রের উত্তর লেখে । টেবিল চেয়ার ভাঙ্গে! 

--সব ছাজ্জরা নয়। 

--সব ছাত্রদের কথা আমি বলছিও না। কিন্তু যারা তা করে, 
কেন সাহসী হয় তা করতে 1? এত সাহস তার! পায় কোথায়? 

_যার৷ টেবিল চেয়ার ভাঙ্গে তাদের সাহসের দরকার হয়ন! । 

--হয় মাষ্টার মশাই, হয়। সাহসী হচ্ছে আ খনাদের জগ্েই। 

- আমাদের জনে? 

_স্থ্যা মাষ্টার মশাই । 

--এসব কি বলছেন আপনি ? 

- বলছি অনেক 'হঃখে মাষ্টার মশাই । বলছি অনেক কষ্টে। 
লজ্জাও বড় কম নয়। শিক্ষানীতি ভ্রান্তির পথ ধরে এগিয়ে চলেছে । 
শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটেছে কিছু সু বিধবাদী স্বার্থপর পরিচালকের । 
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শিক্ষার মানোক্য়ণের পরিবর্তে শিক্ষার মান নিয়গামী হচ্ছে তাদেরই 
হস্তক্ষেপে । কুখ্যাত ব্রিটিশের আমলাতন্ত্র শিক্ষাক্ষেত্রে আজও 
বিরাজমান । বহাল তবিয়তে হুর্নীতির গ্টীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছেন 
তারা । পরাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটেনি প্রতিটি 
প্রান্তের, প্রতিটি মানুষের মনোঘ্বারে। সেই ব্যবস্থা পরিবর্তন কি 
আজও হয়েছে । হয়নি। নিরক্ষরতা, অন্ধকারের অভিশাপ জাতী 
জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শিক্ষার সুযোগ লাভের সৌভাগ্য 
স্বাধীনতার তেইশ বছর পরেও লাভ করতে পারেনি প্রতিটি মানুষ । 
অসম্মানের আবর্তে মানুষের জীবনকে নিমাজ্জত করে রাখা হয়েছে 
ক্ষুদ্রতর স্বার্থে । শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। 

__কিন্তু' "" 

_দেখুন মাষ্টার মশাই, শিক্ষা জাতীয় জীবনের মস্ত সম্পদ । শিক্ষা 
আলোকিত করে মন, দেখায় পথের দিশা! । আত্মচেতনা লাভ করে 
মানুষ । কিন্তু ভারতবর্ষের ছাগ্সান্ন কোটি মানুষের কজন এই আলোর 
স্বার্থলাভ করেছে? শিক্ষা আজ ব্যয় ব্ছল পণ্য আত্মজকে 
শিক্ষিত করে তুলতে অর্থের প্রয়োজন বড় কম নয়। কিপ্ত সাধারণ 
মানুষের পক্ষে কি তা সম্ভব ?) 

বিনোদ চুপ। 

-€আর রাঞ্জনীতি। শিক্ষাক্ষেতর আক্ত রাজনীতির আখড়া । 
ছাত্র সংগঠনগুলো! বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে পরিচালিত | 
ছাত্রদের অভাব অভিযোগ, ভাগ মন্দের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না, 
চলে ব্যাপক রাজনীতির প্রচার। আর আপনার! ছাত্রদের সুকুমার 
বৃত্তিগুলি নষ্ট করতে সহায়তা করেন ।) 

_ আমর! ? 

_স্া মাষ্টার মশাই । আন হাসি ফুটে উঠলো। সার ওষ্ঠ প্রান্তে । 
বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি । কিন্তু না বলেও পারছি না, 
প্রকৃত সং শিক্ষক যেমন আছেন, শিক্ষাদানকে জীবনের ক্রত্ব 
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বলে যেমন গ্রহণ করেছেন তারা, তেমনি রাজনীতির চর্চায় ছাত্রদের 
মনকে আকধিত করছেন কিছু শিক্ষক। 

_ কিন্ত আপনার অভিযোগ যে সতা তার প্রমাণ কোথায় ? 

_ প্রমাণ? আবার হাসলেন তিনি। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক 
বিশৃঙ্খলতাই এই অভিযোগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয়কি 1 

__এ বিশৃঙ্খলতা তে। কিছু ছাত্রের হঠকারীতার চি 

_ অসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা হঠকারীতার জন্ম দয়। প্রকৃত এবং 
সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব ন৷ হওয়। পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে এই 
বিশৃঙ্খল অবস্থা শেষ হবেনা ' 

-আপনি এই বিশৃঙ্খলতাকে, মাথা গরম ছাত্র সমাক্গকে সমর্থন 
করেন? 

--কবিনা মাষ্টার মশাই । আমি চাই প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রবর্তন। চাই শিক্ষালাভ শেষে নিশ্চিত ভবিষ্যতের পথ। আমার 
হটি ছেলে আজ পড়ছে । আমার পরিশ্রমের অর্থের একটা 
বড় অংশ তাদের শিক্ষান জন্তে ব্যয় হচ্ছে। আমার আশা, তার! 
শিক্ষাপাভ শেষে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ পাবে । আমার নিজস্ব ভার 
লাঘবের কথা যতন' চিন্তা করি, তার চেয়ে বেশি করে চিস্তা করি 
তাদের ভবিধ্যতেব কথা । তাদে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা 
চিন্তা করে শিউরে উঠি। তার! নিশ্চই দিশাহারা বোধ করবে । 
ক্ষোভে ক্রোধে অন্ধ হবে! 

__কিন্তু ত তে উচিত নয়। 

--বলছেন বটে মাষ্টার মশাই। কিন্তু আপনি? 

-আমি 1 চমকে উঠলো বিনোদ । 

হ্যা মাষ্টার মশাই, আপণি কি করতেন? 

বিনোদ নীরব । নিজের অতীত জীবনট1 তার চোখের ওপর 
ভেসে উঠেছিল । কিন্তু তাই বলে...... 

(ডেরুণের প্রতিজ্ঞা, স্বপ্র-আপণা-সার্ঘকতার পথ খোজে স্থির 
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মাধ্যমে । তরুণের স্বপন স্থপ্টিতে। কিন্তু স্থট্টির পথ অবরুদ্ধ। স্থির 
গতি। শুধু মাথা খোড়া। প্রাণ প্রাচ্যের কাঁণায় কাণায় সে পূর্ণ । 
সে চায় বাচতে । অপসারিত করতে চায় বাধা । ব্যবধানের প্রাচীর 
চূর্ণ করতেও তার ঘিধা নেই। সে চায় বাঁচার অধিকার) 


(যুবচিত্তের অসস্তোষ, অতৃপ্থির (কারো কারো মতে বিপথগমণের ) 
কারণ অন্ুসন্ধানে বিজ্ঞঙ্জনের গবেষণার অস্ত নেই। বিভিন্ন দৃ্টি- 
কোণ থেকে তার! বিচার বিশ্লেষণ করে মোটামুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। 
বেকারত্ব । বেকার সমস্া আজ নাকি তরুণ সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের 
একটা অন্কতম কারণ। বেকার সমস্তার সমাধান হলেই তরুণ 
সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ অনেকাংশে দূর হবে! 

কিন্ত বেকার সমস্যাই কি যুবচিত্তের বিক্ষুব্ধতার সবচেয়ে বড় 
কারণ? রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থার কি কোন ভূমিকা নেই? শুধু 
কি যুব সম্প্রদায়ই একমাত্র বি্ু্দ। সমাজের নিরন্ন বঞ্চিত পীড়িত 
মানুষের দল কি শাস্ত, স্থির? 

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ তেইশ বছর পার হয়েছে। 
যদিও তেইশট1 বছর খুব একটা বেশি সময় নয়, কিন্তু নেহাত 
কমও নয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতের তেইশ বছরের ইতিহাস 
কি? তেইশ .বছরের গণতান্ত্রিক ভারতে জনগণ কি পেয়েছে__ 
পায়নি কি? 

তেইশ বছরের ভারতবর্ষ আজ স্বাধলম্বী হয়ে উঠতে পারেনি । 
গুটি গুটি হাটাও তার উচিত ছিল কিন্তু ঝ্ঠ দিন যাচ্ছে, জড় পঙ্গু অরথ্ব 
হয়ে উঠছে। মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের দল আজ স্বাধীনতার সুফলভোগী ৷ 
অসংখ্য মানুষ শিক্ষ!-দীক্ষাহীন নিরলস জীবন যাপনের গ্লানি বহনে 
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বাধ্য। ক্ষোভ ছ'খ হতাশায় নিমজ্দিত। আশার স্বপ্ন ধুলিসাং। 
চোর! বালির আবর্তে জীবন সন্কটাপন্ন। শুধুমাত্র মৃত্যুর দিন গোণা 
ছাড়া পথ নেই যেন। 

পথ হয়তো আছে। সে পথের যাত্রাও আজ িধাগ্রস্থ। 
ক্ষুদ্র স্বার্থ, দলীয় স্বার্থের তাবেদারিতে ভুলিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। 
মান্গুষ আজ বাঁচার পথের সন্ধানে মাথা খুঁড়ে মরছে। আত্ম বিশ্বাসে 
আঘাত লাগছে। নম্মরণ করছে অভিশাপ আর গ্লানি ভর! 
দিনগুলিকে । বাঁচার আকাজ্ষ! কি তাদের ব্যর্থ হবে? কোন্‌ পথে 
আসবে মুক্তি? মুক্তিশঙ্খ বাজবে কার আহ্বানে ? 

বিশ্বকবির সেই শ্বাম্থত আহবান আখাঁর ধ্বনিত হচ্ছে । আহ্বান 


জানাচ্ছে-_ 


ওরে তুই ওঠ আজি । 

আগুন লেগেছে কোথা! কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি 
জাগাতে জগৎ জনে | কোথ। হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে 
শৃম্ত তল! কোন অন্ধকার! মাঝে জর্জর বন্ধনে 
অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান 
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুধি করিতেছে পান 

লক্ষ মুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস 
স্বার্থোদ্ধত অবিচার,.'.'"' 


স্বার্থোত্বত অবিচারই আজন্ম কেড়ে নিয়েছে মানুষের মুখের গ্রাস, 
শাস্তির নিদ্রা, স্বস্তি ভবিষ্যতের নিরাপত্তা । সমাজতন্ত্রের স্বার্থকতা 
আজ ধনীর ধনোএস্ব্ধের ব্যাঞ্তিতে । ধনী হয়েছে আরো ধনী, গরীব 
পথের ভিখারী । 

অর্থনৈতিক অসাম্য ছুর্গতির চরম সীমায় নামিয়ে নিয়ে গেছে 
সাধারণ মানুষের জীবনকে । অথচ একদিন, বিদেশী শাসনই একমাত্র 
দায়ী ছিপ। বিদেশী শাসনের লোলুপত।, পোষণ খ্বেচ্ছাগর জাতীর 
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জীবনকে দিনের পর দিন অন্ধকারে মাথ! খুঁড়তে বাধ্য করিয়েছিল। 
বিদেশী শাসনের অবসানে মানুষ বাঁচার পথ পাবে । জীবন হবে সহজ 
সরল গতিশীল। 

৫১১২১-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় জ্ষননেতারা 
ভারতবর্ষের মানুষের গড় দৈনিক আয় মাত্র ছ'পয়সা বলে আক্ষেপ 
করতেন। দোষী করতেন বিদেশী নাগপাশকে । তারাই মানুষের 
চরম তুর্গতির একমাত্র কারণ । 

কিন্ত আজ ? 

১৯৫* সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতে প্রজাতন্ত্র জন্মলাভ 
করেছিল। চালু হয়েছিল ভারতীয় সংবিধান। কিন্তু ভারতে 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠ। হওয়ার সতেরো বছর পরে তিনটি পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা শেষ হবার পর জনগণের মাথাপিছু বাষিক গড় আয় ৪৮২ 
টাকা। পরবর্তী তিন বছরে পাঁচশত টাকার সামান্ত কিছু বেশি 
হয়েছে। জনগণের মাথ! পিছু গড় আয় মোট জাতীয় আয়ের ওপর 
নির্ভর করে এবং এই জাতীয় আয় জাতীয় উৎপাদনের বর্তমান দর 
হিসাবে মূল্য স্থির করে নির্ধারিত হয়। ১৯২১-২১ সালে অত্যাবশ্যকীয় 
দ্রব্যের মূল্য যা! ছিল, বর্তমানে অন্তত তার পনর গুণ। ১৯২১-২২ 
সালের দরে বর্তমান উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করলে মাথা পিছু 
গড় আয় দাঙাবে (৫**-+-১৫) ৩৩ টাকা বা! দৈনিক ন' পয়সা বা 
সেদিনের ছ' পয়সার নীচে । সেদিনের "মায়ের চেয়ে আজকের গড় 
আয় কি সত্যি সত্যিই বেড়েছে? তেইশট! ব্ছর কোথায় গেল? 

বেকারত্ব, মূল্য বৃদ্ধি, দারিজ্র। তেইশ বছরে একচেটিয়া 
পুঁজিবাদের রামরাজত্ব। গান্ধীজীর মতে, অহিংস স্বাধীনতার মূল 
চাবিকাঠিই হল আধিক সাম্য । আধিক সাম্যের কাজ করার অর্থই 
হল পু'জি ও শ্রমের মধ্যে যে চিরস্তন বিরোধ, তার অৰলোপ কর! । 
তার মানে, একদিকে, যে কয়েকজন ধনীর হাতে সম্পদের বিপূল অংশ 
পুঞ্জীভৃত আছে তাদের নীচের স্তরে নামিয়ে আনতে হুবে। অপরদিকে, 
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নগ্ন অধতৃক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষকে উপরের স্তরে টেনে তুলতে হবে। 
ধনী ও ক্ষুধার্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে হুস্তর ব্যবধান যতদিন থাকবে 
ততদিন অহিংস শাসন পদ্ধতি স্পষ্টতঃই অসম্ভব ব্যাপার। নৃতন 
দিল্লীর প্রাসাদোপম অট্রালিকা৷ আর তার কাছের গরীব হ্র্দশাগ্রস্থ 
কুটিরের মধ্যে যে পার্থক্য স্বাধীন ভারতে তা একদিনও টিকতে 
পারে না। শ্বাধীন ভারতে গরীবর! সর্বাপেক্ষ। বড় ধনীদের শাসন 
ক্ষমতা ভোগ করবে । ধন ও ধনজ ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে তা 
সাধারণের মঙ্গলের জন্টে ব্যয় না! করলে অহিংস ও রক্তাক্ত বিপ্লব 
অবধারিত) 

গাঙ্ধীজীর মতে উত্তরাধিকার স্জ্জেই হোক অথবা ব্যবসা ব। 
শিল্পের দ্বারাই হোক, আমার যদি প্রচুর ধনাগমন হয় তাহলে আমাকে 
, জানতে হবে যে, সেই সব ধনের মালিক আমি নই, আমি সম্মানজনক 
জীবন যাপনেরই শুধু অধিকারী--এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন 
যাপনের যে অধিকার ভোগ করে, আমার অধিকার তার চেয়ে বেশি 
নয়। সেই ধনের অবশিষ্ট অংশ সমদ্রির সম্পত্তি এবং সমঘ্রির কল্যাণেই 
তাব্যয় করতে হবে। জমিদার ও রাজা-রাজড়াদের অধিকারতুক্ত 
সম্পত্তি সম্বন্ধে দেশের কাছে যখন সমাজতন্ত্রী তত্ব উপস্থাপিত কর! 
হয়, তখনই আমি এই তত্বের অবতারণ। করি। তারা এই ন্ুবিধা- 
ভোগী শ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে চায়। আমি চাই যে তারা (সুবিধা- 
ভোগীর৷ ) তাদের লোভ ও মালিকানা! বোধকে অতিক্রম করে নেমে 
আসন্মুক তাদের স্তরে, যার! শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জন করে । শ্রমিকদের 
হৃদয়ঙম করতে হবে যে, তাদের যে শ্রম করবার নিজন্য অধিকার 
আছে, ধনীদের তাদের উপর অধিকার তার চেয়েও কম। 

গান্ধীজী তার সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচারে আরো অনেক কথাই 
বলেছেন। তার সমাজবাদের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র । 
কিন্ত সত্যই কি তাই? 

ভারতীয় তথ! কংগ্রেলী সমাঞ্জতন্ত্র কোন্‌ পথে! 
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কি ভাবে সমাজতন্ত্র পরিণতি লাভ করেছে! 

(ভোরতীয় সমাজতম্্ব তো! একচেটিয়া শোষণ, অন্যায়, অবিচার, 
অত্যাচারে মানুষকে দিনের পর দিন অবনতির সুরে নামিয়ে নিয়ে 
গেছে । রাষ্ট্রের পুঁজি, ব্যক্তিগত পুঁজিতে পরিণত হয়েছে । সামস্ততস্ত্রের 
অবসানের পরিবর্তে সামস্ততত্তের বিকাশ ঘটেছে) 

কংগ্রেসের ভূমি সংস্কার তদন্ত কমিটির (কুমারাগপা কমিটি) রিপোর্ট 
প্রকাশ কর! হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। তাতে কৃষকের স্বার্থের অনুকূলে 
কতকগুলি উংকুষ্ট সুপারিশ ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের মধ্যে, মুখের কথা. 
ছাড়! তাকে কাজে পরিণত করা হয়নি ! ফলে জমি থেকেছে জমিদার 
জোতদারদের হাতে । দেখা! দিয়েছে খাগ্ভ সংকট । বিক্ষোভে ফেটে 
পড়তে চেয়েছে মানুষ । বিব্রত সরকার শত শত কোটি টাকার 
মাকিন খাছ শব্য এনে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। কিন্ত ভূমি সংস্কার 
করে খাগ্ভ সংকট মেটাবার চেষ্টা করেনি । ফলে খাছাসমন্তা 
সমাধানের পথ থেকেছে রুদ্ধ। একচেটিয়া মুনাফাবাজির অধিকার 
থেকেছে অক্ষু্ন । আজ্জ সমগ্র ভারতবর্ষে, কৃষিকর্ম যাদের বেঁচে থাকার 
একমাত্র অবলম্বন, শতকর1 বিরাশী জনের জমির ওপর কান নির্দিষ্ট 
স্বত্ব নেই। ছোট জমির মালিক, জমির ওপর নির্ভর করে যাদের থাকা 
ভিন্ন অন্জ কোন পথ নেই,অথচ ফসলে সার! বছরের অন্ন-সংস্থান হয় না, 
তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়! ভারতবর্ষের মোট আবাদী জমির 
বিরাট অংশ জমিদার জোতদারদের কুক্ষিগত | 

যর্দিও সীল্গং ব! জোতের উর্দসীমা আইনে বাধা আছে, কিন্ত 
বে-আইনের ফাঁক বন্ধ নয়। আইনের সাধ্য কি, আইন লজ্ঘন-' 
কারীদের গাত্র স্পর্শ করে! আইনের আশ্রয়ে বে-আইনী হস্তাস্তর 
সিদ্ধ । 

১৯৬৯ সালের ২৮শে ও ২৯শে নভেম্বর দিল্লীতে কৃষি সম্বন্ধে “নতুন 
নীতির” পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীদের সভা হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রী, 
কেন্দ্রীয় খান্মনত্রী, প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সকলেই জোর । 
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দেন ভূমিনীতি পুননিধারণ করার, কি ভাবে তাকে চালু করতে হবে, 
এবং সফল করার জন্তে প্রয়োজনীয় আইন, প্রশাসন ও আধিক 
সংস্থানের ওপর | 

প্রচার করা হল দনতৃন নীতিকে” অর্থাৎ ভূমি সংস্কারকে কার্ধকর 
করতে বিলম্ব বা ক্রুটি হলে তা কেবল দ্রুততর, ব্যাপকতর ভাবে 
প্রয়োগ করাব পথে শুধুমাত্র বাধাই স্থপতি করবে না, সামাজিক 
গোঙলযোগও বেড়ে যাবে, কদ্ধ হবে অগ্রগতিব পথ। অতএব প্রাচীন 
সামন্তবাদী মধ্য খ্বত্বগুলিকে ১৯৭* সালের শেষ নাগাদ উৎখাত 
'করতেই হবে। 

সভায় প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা স্থর করলেন, খোদ চাষী-কৃষকদের পুর্ণ 
শিরাসত্ত। দেওয়া হবে এবং এমন সব অধিকার দেওয়া হবে যাতে তারা 
ব্যাংক, সমবায় সমিতি প্রভৃতি থেকে খণ পেয়ে কষে উৎপাদনের জন্য 
স্থায়ী উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে পারে। স্বীকার করা হল, সীলিং 
আইনকে কার্কর করার কাঞ্জ অনেকগুঙ্গি রাক্গ্যে অত্যন্ত মন্থর 
গতিতে চলছে এবং আইনের ধারাগুলিও অসস্তোষজনক রয়েছে । 
অতএব সমস্ত ব্যাপারগুলি পর্যালোচন। করে দেখতে হবে। 

আবাব মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন বসলো ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে। 
কারণ, ১৯৬৯-এ ভুমি সংস্কার কিভাবে হয়েছে তা৷ দেখ! দরকার । কিন্ত 
দেখা গেল, প্রায় মুখ্যমন্ত্রীরা জোতের সীলিং নামাবার বিরোধী । 
কারণ...কারণ কি একটা? তাই বহু কারণের ব্যাপারট। তারা 
অহেতুক আলোচন! করে সময় নষ্ট করতে চাননি । তাই ভূমি ছেড়ে 
শহরের সম্পত্তি নিয়ে পড়লেন তারা । 

কিন্ত ভূমি সংস্কারের কাজকে এগিয়ে দিল বিহার, কেরালা আর 
পশ্চিম বাংলার কৃষক এবং খেত মজুরের দল। অবশ্ত তারপর ভূমি- 
সংস্কারের কাজ কিছু-কিছু হচ্ছে। 

অবশ কষক এবং খেত-মজ্ুরদের জমি দখলেন লড়াই সবক্ষেত্রে 
নির্দোষ নয়। অভিযোগ --পাগটা অভিযোগ প্রচুর । জাম গেছে ছোট 
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চাষীর, হাত পড়েনি জোতদারের জমিতে । বনু বেনামী সম্পত্তি রক্ষা 
পেয়েছে কেবল মাত্র..." 

পাটনায় সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসেছিল ১৯৭* 
সালে। সেখানে কিছু মেম্বার ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন তোলেন, কিন্ত 
শুধুমাত্র সময়ের অপব্যবহার হবে বলে সে প্রশ্ন আলোচিত হতে 
পারেনি। 

অেচ ঢাক-ঢোল পেটানোর অন্ত নেই। সার্থকতা, অগ্রগতি । 

মুখে শুধু কথাব ফুলঝুরি। আর কাল হরণের আশ্চর্য উপায় 
হিসাবে, কমিটি, সাবকমিট, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন বিবৃতি, আর. তদস্ত 
কমিশন. 

অথচ সামন্তবাদী শোষণ বন্ধ করার পথ বড় কম নেই। চাষের 
জমি আজ মুষ্টিমেয় বড় মালিকের হাতে । গেছে--যাচ্ছে। সম্প্রতি 
প্রকাশিত পাঞ্জাব সম্বন্ধে রিসার্চ ষ্রাডির রিপোর্টে জান! যায়, ১৯৫৫-৫৬ 
থেকে ১৯৬৭-৬৮ বারো বছরের মধ্যে ঝড় বড় কৃষক জোতের সংখ্যা ৯.৫ 
ভাগ বেড়েছে । যত বড় জোত-_বৃদ্ধির হারও তত বেশি । ২০-২৫ 
একরের জোত বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে শতকর। ৪ ভাগ, ১**-১৫* 
একরের জোতের বৃদ্ধি হয়েছে ৪* ভাগ । অবশ্য বড় জোতের সংখ্য! 
পরিমান যা বেড়েছে তা জাম ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমেই । চাষী তার 
ছোট জমিটুকু বেচে দিয়েছে । 

নতুন আবাদ অথবা কলোনি তৈরীর জন্টে আবাদযোগ্য পতিত 
জমি আছে চার কোটি পচিশ লক্ষ একর ও চলতি পতিত জমি আছে 
তিন কোটি আঠাশ লক্ষ একর। কিন্ত এই সমস্ত জমি বণ্টনের 
অনিচ্ছা৷ অথব! সময়াভাব সরকারের । 

ভারতে ভূমি সংস্কার ব্যর্থ (বর্দও সরকারী ঘোষণ। তা বলেন। )। 
এই ব্যর্থতা, সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের কৃষি বিশেষজ্ঞ উলফলাদে জিনস্কি 
আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন। সৃমিহীনের সমস্তা ষে কত ব্যাপক এবং 
গুরুতর সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ১৯৬৯ পনের হিসাবে মোট ৪৩ 
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কোটি ৪* লক্ষ গ্রার্মীন জনসংখ্যার মধ্যে ১* কোটি ৩* লাখেব কোন 
জমিই ছিলনা, আর ১৮ কোটি ৩* লাখের হাতে ছিল পরিবার পিছু 
€ একরের কম। ছুয়ে মিলে মোট গ্রামীন জনসংখ্যার শতকর। 
৬৭ ভাগ, তাদের মধ্যে ১৫ কোটি ৪* লাখ থেকে ২১ কোটি লোক 
বেঁচে ছিল নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে) বছরে মাথাপিছু মাত্র ২০* টাকা 
আয়ের ওপর নির্ভর করে। 

ভূমিহীনদের কোন সমস্ত। নেই ' খুব একটা বড় সমন্যা দেখা 
দেয়ন। ড় জাতের মালিকদের। ভূমিহীন, খেত-মজ্ুবদের আশ্চর্য 
ক্ষমতা আছে উপোষ করার ও অখাগ্ভ কু-খাগ্ধ থেকে জীবনটাকে 
( এখানে প্রাণ ) বাঁচিয়ে রাখার। আর বড জোতের মালিকের 
আপশোষ (ফসল যদি কম হয়, লাতের অঙ্ক বাড়েনা। আপশোষ 
বৈকি )। কিন্তু ছোট ডজ্াতের মালিকের সাধ্য কি জমিটুকু আকড়ে 
ধরে থাকে । কারণ-__ 

জমিতে প্রতি বছরই ভাল ফমল হয়না। কারণ চাষ আকাশ 
নির্ভর। চাষীর প্রাণের করুণ আকৃতি, ভগবান জল দাও! আল্ল। 
পানি দে... 


€অবশ্ট পশ্চিমবঙ্গে জলের অভাব খুব বেশি একটা হয়না । 
অভিযোগ, যখন জলের প্রয়োজন থাকে তখন যে সমস্ত জায়গায় সেচের 
বন্দোবস্ত আছে, জল দেওয়া হয়না । একটি উত্তর, এখন জল দেওয়। 
চলবে না। জলাধারে জলের বড় ঘাটতি । জল দেওয়া হয় তখন, 
যখন ভগবান অথব! আল্লার দয়ায় চাষীর করুণ আকুতি পূর্ণ হয়। 
আনন্দের জোয়ার নামে গ্রামে গ্রামে । চাষীর মুখে ফুটে ওঠে দীপ্তি। 
মেঘ কালো ধানের চারাগুলে! সান্ত্বনা দিয়ে জানায়--ভয়কি ! বর্ধার 
খেয়ালী আকাশ খেলায় মাতে । জল জল আর জল। আনন্দে 
জড়াজড়ি হয়ে ভেজে সবুজ ধানের চারারা। বৃদ্ধ চাষীর বুক কাপে, 
তবু সাহন দেয় সকলকে । বর্ধ। তো! নতুন নয়। বর্ধা চিরদিনই 
হয়েছে। কপাল যদি খুব মন্দ হয় তাহলে ভয়ের, এ বর্ধায় কোন 
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ভয় নেই। কিন্তু বিনা নোটিশে জল ছাড়ে ডি, ভি, সি। ছল ন! 
ছেড়ে উপায় কি? জল না ছাড়লে হাজার হাজার টাকায় নিমিত 
তিনটি জলাধার নষ্ট হয়ে যাবে । মরা দামোদর ক্ষেপেছে _জলছাড়- 
জলছাড়। ভাঙে-ভাঙ্গে, ভাঙ্গলো বুঝি বাধ। টাকার দ্রিনিষ, 
দেশের সম্পদ নষ্ট করা চলেনা। প্রকল্প গড়ে উঠেছে বিদেশের ঝণের 
টাকায়। ওর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে :অনেক টাকার বিনিময়ে 
আমর! বহাল ' অতএস কোন কথা, কোন চিন্তা নয়, জাতীয় সম্পদ 
রক্ষা করতে জল ছাড়ো। 

জল ছাড়া হয়। ভুলে জলে জলময় হয়ে ওঠে বাংলার গ্রাম গঞ্জ । 
নদী খাল বিল, চ।যার বহু আশার সোনা-ফল! ক্ষেত জলে জলে জঙময় 
(প্রথম অবস্থার পৃথিবী )। গরীব চাষী, ক্ষেত মজুর, সাধারণ মানুষের 
বাশ, টালি, খড়ের-খোলার চাল, কাদার তৈরি ইমারতগুলো! প্রায় 
নিশ্চিহ্ন । মরে মানুষ৷ গৃহপালিত পণ্ড। আশ্রয়হীনের দল গাছে 
টাছে (ভূতের মত) আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তারপর কাগজে 
টাগছে লেখালেখি হয়। অভিযোগ-_পালট। অভিযোগ । সরকারী 
বিবৃতি। সাহাধ্য ভাণ্ডার গঠন। কত প্রতিষ্ঠানের দান। সরকারী 
সাহায্য । হেলিকপটারে বন্তাপীড়িত অঞ্চল দর্শন। উৎসাহী 
মানুষের সাহায্য দয়ে আসার জন্তে এস, ডি, ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ । 
তার সব কিছু ব্যবস্থা! করে দেবার প্রতিশ্রুতি । কাধ্যক্ষেত্রে অক্ষমতা 
জ্ঞাপন। নুদূুর গ্রামে লব-হারানো মানুষের আগ্রহী প্রতীক্ষা । 
দাল।লদের ছোটাছুটি। গৌরী সেনের পরসায় কেন। সাহাধা হিসাবে 
পাঠানো করগেট টিন দোকানে ফেরত যাওয়।। তেমনি আট।, গুড়, 
চিড়ে ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি।")-"-..". 

কিন্তু বন্থ। কেন হল ? মাত্র তিন দিনের অঝোর ধারায় সব ডুবে 
গেল? অভিযোগ, ডি, ভি, সির জল বন্চ। স্যষ্$ করেছে । যদিও 
বিশেষজ্ের দল প্রতিবাদে সদ। প্রস্তত। বিজ্ঞানী ডঃ'মেঘনাদ সাহ। 
নাকি বলেছিলেন, পচটি জলাধার কগতে হবে। কেন করা হয়নি! 
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কেন সংস্কার কর! হয়নি নদী, খাল গুলোকে 1? ভবিষ্যতের হৃশ্চিন্তাটা 
বড় বদ জিনিষ। তবু---,**বাংল! দেশটাকে... 

অভিযোগ । ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গৌসাই । 

শ্মবুঝ হর্দশাগ্রস্থ মান্ুষগলোব অভিযোগ | বাবু, মা আর সোমত্ত 
মেয়ে একখানি আট হাতি কাপড় জড়িয়ে, তিনটে দিন প্রাণে বাঁচা 
পঞ্চাশ ষাটট। মানুষের মধ্যে বসেছিল। বাবু, সবার শবস্থা একই । 
কে কাকে দেখে ? কে কার দিকে মন্দ দৃষ্টি দেয় ! বাবু, মেয়ে পুরুষের 
ভেদ আমরা হারিয়ে ফেলেছি । পেট ভরা থাকলে তবে তো কামের 
উদ্রেক ' আমরা মরতেও পারিনি, বাচতেও চাইনি । বাবু, তিনটে 
দিন শুধু ' বেছি, কোন্‌ পাপে এমনটা হল ? 

বাজারে ফসল বিক্রী করার সময় ও বাজার থেকে অন্তান্থ দরকারী 
জিনিষ কেনার সময় দর বরাবর সমান থাকেনা । বাড়ে কমে, সেজন্টে 
সংসারের ও চাষের সম্বন্ধে আয় ব্যয়ের সমতা। রাখা যায়না, আয় 
কমে আর ব্যয়ের হিসাবটা ক্রমশ বাড়তে থাকে । 

"তাতো বাড়বেই , কমা বাড়। নিয়েই বাজার ফাটকার বাজার । 
জীবনটাই তে জুয়!। জুয়! খেলাতেই তো৷ জীবনের মহৎ আনন্দ । 
কানে ফোন, মুখে বিচিত্র রুদ্রবীর করুণ (1) সুরের তরঙ্গ তুলে, ডান 
হাতের অন্ধুলিগুলির মুত্রা ( অভিজ্ঞা নর্তকীরাও অত নিখুত মুসা 
প্রকাশে সক্ষম, এ কথা হলফ করে বল! যায়) প্রকাশ করে কেন! 
বেচাব লেন দেন চালায়,তাতে দাম উঠবে নামবে বৈকি । আলাউদ্দিনের 
আশ্চর্য প্রদীপ, ফাটকা বাজার। সং ব্যবসায়ীর দল নিয়ন্ত্রক। 
পাঞ্জাবের সরষে বিখ্যাত। চিনে কিনলে, লাভ নাহলে মরেছে । 
সরষের মধ্যে বদি ভূত থাকে তো৷ কি করা যাবে ?) 

দেব জিনিষেরই এক অবস্থা । . আজ আছে, কাল নেই। আছে, 
দেড়া দাও। ডালড নামের বনস্পতি, কাগজে হাফ পেজ বিজ্ঞাপন 
- দাম কমিল। সুব্ণ স্বযোগ। কিনতে গেলে রসিদ পাবে, স্তাষ্য 
দামের সামান্য একটু বেশি দিতে হবে ' এটা বোধ হয় গুদাম ভাড়া? 
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খুচরা ক্রেতার অভিযোগ, তবে ষে দাম কমেছে? দোকানীর জবাব, 
কাগজে এ) 

(রেডবাজারে মুটে ট্রাইক। দাম চড়লো। কারণ, মাল আনবে 
কে? হলুদ ছয় থেকে নয়, লঙ্কা আট থেকে বারো । খুচরে। দোকানে 
সামান্ত একটু বেশ । পনেরো দিন পরে ধর্মঘট মিটলো জয় হলে। 
মুটেদের। বোনাস পাবেনা, মোট-প্রতি হু পয়সা বাড়লো । হলুদ 
নয় থেকে নেমে এল আটে । লঙ্ক। দশে, কমলে! সব জিনিষেবই 
দাম। কিন্তু যে দাম ছিল, তা আর হল না। কারণ, মাত্র হু মণের 
একট। বস্তা বইতে মুটেরা ছু পয়সা বেশি নেবে! এভাবে ব্যবসা 
চলে? 

সরকারী তর্জন গর্জন । সাবধান ব)খসায়ীর দল। মৃত ছাশয়ারী। 
ব্যবসায়ীর দল গুড বয়। বাজার তেজী রাখতে হবে । রেলপথের 
গুদামে গুদামে সাল নামিয়ে রাখো চাহিদার তুলনায় মাল কম 
কম থাকলে বাজার থাকবে তেজী ' চাই কি. ...*.. 

অসাধু ব্যবসায়ী ধরতে সরকার সদ তৎপর । দীড়িপাল্লা পরীক্ষা, 
বাটখার! দেখা । ধর! পড়লে অনেক্ক ফৈজত | হুষ্ট কর্মচারীর দল, ধরে 
নাজেহাল কম করে না! ব্যবসাদারদের , ভালোর দশ পাঁচে তুষ্ট। 
ধরাধহির পরিশ্রম আছে তো? ব্যবসাদারর সেদিকে ভাষণ 
বোঝদার। 

অভিযোগ! অনিযোগ । প্রমাণ কোথায়? বিন! প্রমাণে 
এসমস্ত অভিযোগ উচিত নয়। সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার এমন 
বদনাম করা উচিত নয়। 

€ শুধুমাত্র লিখিত প্রমাণই কি যথেষ্ট? সাধু যদি অলচরিত্র ন। 
হবে, তাহলে সাধুত্বের মহিমা ক্ষুন্ন করার দুঃসাহস কার হবে? অসাধু 
অভিযোগকারীর দল। চোরে চোরে মাসতুতো! ভাই; রক্তের 
সম্পক ]) 

ট্যাক্সে বোঝ! জ্রমাগত বাড়ত থাকায় গায়েন তুলনা ব্যয়ের 
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মাত্রা আরে! বৃদ্ধি পায়, তাতে সংসার ও চাষের কাজ চালানো কঠিন 
এবং ক্রমে অসম্ভব হয়ে পড়ে । 

সেরকারী বাজেটে, কি কেন্দ্রীয়, কি রাজ্য, ঘাটতি বাড়ে ক্যাঙারুর 
মত লাফিয়ে লাফিয়ে । অত গব ঘাটতি পুরণে নতুন করের স্থপ্রি হয়। 
হ্বাস হয় মুদ্রামূল্য (যদিও আগে দৃঢ় ঘোষণা হয়, ঘুগ্রামূল্য হাস 
কোন মতেই হবে না। জনশ্রুতি মিথ্যা অপপ্রচার )। বাজারে 
ছেপে ছাড়া নতুন কাগজের নোট । কর ছু বকম, প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ ছুটো ফাসই গঙ্গায় পরতে হয় সানুষকে । আর মূল্য 
বৃদ্ধির সামান্য একটু নমুনা, আঙ্গ যেটা ২২৮ টাকায় পাওয়া যায়, 
সেটা নাকি ১৯৪৯-৫* সালে একশো! টাকায় পাওয়া যেত । 

কৃষককে বাধা হয়ে ধার বর্জ করতে হয়, মহাজনের দেনা, স্র্দের 
বোঝা বইতে হয় । ব্যয় বাডে। ফলে জমি বিক্রী। আর জমি 
বিক্রীব পর পথ একটি-_অনাহাব-মৃত্যু) 

ভরসা! ভাগ্য । দুর্ভাগ্যের চপেটা-ঘাত কপালে লেখ] । অর্থ নৈতিক 
ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের জীবনে অবশ্য কাম্য ' ভিখারীর 
সমাজ নেই। অর্থনৈতিক নিরাপত্ব মানুষের মন। যার সাহায্যের 
প্রয়োজন সেও সাহায্য করে। সমাজে বুড়ে। কুমীর ওৎ পেতে আছে । 
অর্থ সাহায্যে দক্ষিণ হস্ত এগিয়ে আছে। টাকা মার্টি--মাটি টাকা। 
টাকা কে চায়, মাটিটুকুই যথেষ্ট। 

(তেইশটা বছরে শুধু সমহ্যা-সমস্তা আর সমস্যা । সমন্যা 
সমাধানের জন্তে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৯*** কোটি টাকা) প্ল্যান এবং 
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে খরচ করা হয়েছে কিন্তু মাথা পিছু বাধিক আয় এক 
শতাংশের বেশি বাড়েনি । ফলে দেশের দেনা ২৯১০০* কোটি টাকা । 
সম্প্রতি ১৫ কোটি ডলারের পরিকল্পনা বহিভূর্ত এক নতুন খণ চুক্তি 
স্বাক্ষরের পর ১৯৫১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভারতে এই ধরণের মাকিণ 
খণের মোট পরিমাণ দাড়াচ্ছে ২৫১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ( ১,৮৮৪ 
কোটি টাকা )। ভারতে যত মাকিণ খণ দেওয়া হয়েছে তার প্রায় 
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এক-চতুর্থাংশ দেওয়া হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রায়। কুড়ি বছর পরে এই 
ধরণের. খণের পরিমাণ দাড়িয়েছে ১,**০ কোটি ডলার (৭৫** কোটি 
টাকা )। * 

[২6915 73210]. 0৫ [0018 561৬৪ রিপোর্টে বলা হয়েছে, শত- 
করা ৩ ভাগ অর্থাৎ ১৭ কাটি লোক দৈনিক ৩৫ পয়সার বেশি খরচ 
করতে পারে না। পৃথিবীর অনুন্নত দেশের মাথা পিছু আয়ের 
তুলনায় ভারতবর্ষের মানুষের মাথা গপছু আয় কম। কিন্তু [17101017% 
05010100155100 আয় বাড়ার আশ্বাস দেয়। দেশের অগ্রগতির ধবজ 
তুলে ধরেন নির্লজ্জ বেহায়াপনার জাতিফতাবাদীতে | তাদের জীবন 
ধারণের মানই যেন দেশের সপস্ত মানুষের মান। কারণ দেশের 
মানুষের পয়সাতেই তো তাদের বাবুগিরি! অতএব তারা যখন 
ভাল আছেন তখন দেশের প্রতিটি মানুষই ভাল আছে! 


দেশে শিল্পে রত ব্যক্তির সংখ্যা বর্তমানে ৪৫ লক্ষ, তার মধ্যে 280110 
9০60: মাত্র ৭$ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান করতে পেরেছে। 
সরকাঁরী-চাকুরে এক কোটি. বেরসকারী-চাকুরের সংখ্যা ৬৬ লক্ষ । 
সরকার এদেরই আরো সুযোগ সুবিধা দানের জন্যে ব্যস্ত । ৫০ লক্ষ 
শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থানের জন্তে চিন্তিত। কাংণ যথেষ্ট। 
সরকারী কাঠামে। অচল করে দিতে পারেন এরা । 

কৃষক, ক্ষেত মজুর, এদের জন্টে সরকারের খুব একট! চিন্তার 
কারণ রী সামন্ত-তন্ত্রবাদ সেখানে রে চেপে আছে মানুষের | 
কেরোসিন তেল, কগল। রাযি ওপর জারির আবগারী শু 
বসিয়ে মূল! বৃদ্ধি করে দেশে« জনসংখ্যার বিপুল অংশটাকে তিখারীর 
চরম পর্ধায়ে নামিয়ে নিয়ে যাঁচ্ছে। ছোট্ট একটু নমুনা, ১৯৫১ সালে 
যেখানে ভারত সরকারের বাঞ্ধেটে আমন ছিল ২৫ কোটি টাকা এবং 
আব্গারী শুষ্ক থেকে ৫১ কোটি শাক সেখানে ১৯১৭ পালে আয় 
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বৃদ্ধি হয়ে ৩*** কোটি টাকায় দাড়িয়েছে: শুধুমাত্র আবগারী 
শুক্ধ থেকে আদায় ২৩ কোটি টাকা। 

দেশে আজ সবুজ বিল্লবের জয়ঢাক বাজছে । গমের ফলন 
আশাতিরিক্ত বেড়েছে, আমবা' খানে স্বয়ং-নির্ভর হয়েছি । সেই সঙ্গে 
বেড়েছে খাছ শস্তের দাম। 

১৯৬৫ সালের পর উৎপাদন সত্য সতাই কিছু বেড়েছে। 
কিন্ত ফলন বিশেষ গাডেনি। অধিকত্ত অর্থকরী-ফলনের তুলা, 
পাট, তৈলবীজ প্রভূ,তর উৎপাদন অনেক কমেছে বেডেছে 
গমের ফলন। কমেছে চাল, জোয়াব, বজর1, ভূটা। ৷ 

ভারতীয় কৃষিমন্ত্রী সি. স্থুব্রাঙ্মনিয়াম ঢাক পিটিয়ে বলেছিলেন, 
কৃষি-বৈজ্ঞানিকর৷ এমন আশ্চর্যজনক বীজ উদ্ভাভন করেছেন, নতুন 
বৈজ্ঞানিক প্রথা! অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহারের 
দ্বারা ৩২০ লক্ষ একর জমি, যেখানে সেচের সুব্যবস্থা আছে, সেখানে 
চাষ করলে পাঁচ বছরের মধ্যে তৎকালীন ৯ কোটি টন খাগ্ঠ শয্যুকে 
১২ “কাটি টনে পরিণত করা যাবে । কিন্তু হুর্ভাগ্য, ২৭ লক্ষ -'কর 
উপযুক্ত সেচ-এলাকার জমিতে উক্ত পদ্ধতিতে চাষ করে ১২ কোটি 
টনের জায়গায় ১০ €কাটি টনেই থেমে থাকে হয়েছিল । উপরস্ত 
সেখানে ৫ লক্ষ টন রাসায়নিক সারের জায়গায় ২৫ লক্ষ 
টন ব্যবহার করা হয়েছিল। চাষের খবচ বেড়েছিল মাত্র 
আড়াই গুণ। 

ছোট কৃষকরা নাকি নিজেদের দোষেই দিনের পর দিন শেষ 
হয়ে যাচ্ছে। এ মন্তব্য অপবাদ স্ৃচক। প্রকৃত কারণ অস্থাত্র । 
কারণগুলি £-__ 

কৃষির উৎপাদন সম্বন্ধে কোন নির্ভরতা নেই। সারা ভারতবর্ষে 
মোট আবাদী জমির শতকর৷ প্রায় কুড়ি ভাগ সেচের সুবিধা পায়। 
অগ্রগতির পদক্ষেপে মাত্র আশি ভাগের চাষ নির্ভর করে বর্ধার 
ওপর। অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির দরুণ কদলছানি, এতো লেগেই 
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আছে। দোষ- ধার-দেনা করে ট্যাক্স মেটাতে হয়, খাজনা দিতে 
হয়। একদিন মহাজনকে ছেড়ে দিতে হয় জমির সত্ব। 

খাজনা, ট্যাক্স, খণ ও স্ুদের টাকা মেটাবার জন্টে, প্রয়োজনীয় 
জিনিষ কেন্নার জন্তে ছোট কৃষককে ফসলের মরনুমেই কমল বিক্রী 
করে দিতে হয়। দোষ--ফসলের বাজার চড়ার অপেক্ষ। করতে 
পারে না ছোট কৃষক। কিন্ত শিল্পজাত জিনিব খুচরা বাজারে তাকে 
বেশি দামেই কিনতে হয়। 

অবশ্য দূর চড়বার প্রধান কারণ, বড় ব্যবসাদার ও শিল্পপতিদের 
সামান্ত মুনাফাঁখোরি ছাড়া, পরোক্ষ কর বৃদ্ধি ( শুধু বেড়েই চলেছে )। 
আয়কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর যা দিতে হয়, প্রধানত ধনীদের তার 
অনুপাতে যেমন কমানো হচ্ছে, সরকারী ব্যয় পুরণের জন্তে উৎপাদন 
শুক্ষ-প্রভৃতি প্রগোক্ষ কর তেমন বাড়ানো হচ্ছে, এবং আনন্দের 
বিষয়, যে কর আদায় করা হয়, আয়ের অনুপাতে ধনীদের তুলনায় 
সাধারণ মানুষদের ঘাড় থেকেই বেশি। সামান্ত নমুনা--প্রথম 
পঞ্চবাবিকী পরিকল্পন। আরস্ত হওয়ার সময় ১৯৫*-৫১ সালে ভাগত 
সরকারের মোট ট্যাক্স বাবদ রাজন্বের শতকরা ৪৯৯ (প্রায় অর্ধেক) 
ছিল প্রত্যক্ষ কর। তাকে কমাতে কমাতে ১৯৭০-৭১ সালে 
নামিয়ে দেওয়া হয়েছে শতকরা ২৬৮ ভাগে প্রায় সিকিতে ), 
এ বছরে টাকার অঙ্কে তার পরিমাণ ৭৯৯২৪ কোটি টাকা, যেখানে 
ট্যাক্স ববাদ মোট রাজস্বের পরিমাণ মাঞ্জ ২৯৮৬'৯৭ কোটি টাকা । 
অবশ্য বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ওপর এই ট্যাক্সের বোঝ। অপেক্ষাকৃত 
কম চাপানো হয়েছে (না কমালে চলে ?1)। 

উৎপাদন গুক্ক ও পরোক্ষ কর বাবদ ভারত সরকারের রাজন্বের 
পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ানো হয়েছে । ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 
সরকারের অর্থ দপ্তরের রিপোর্টে দখা যায়, গ্রামাঞ্চলে ভোগ্য পণ্য 
বাবত মোট ব্যয়ের শতকরা ২'৯ ভাগ পরোক্ষ কর ছিল ১৯৫৩-৫৪ 
সনে, ১৯৫৮-৫৯এ সামান্ত বেডে হয় ৪৪ ভাগ, আরো একটু বেড়ে 
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১৯৬৩-৬৪তে ৮ ভাগে ধাড়ায়। তারপর ছয়-সাতটা বছরে আরো 
একটু নিশ্চই বেড়েছে! তবে ১৯৭*-৭১ সালের উৎপাদন শুল্ক বাবত 
রাজস্বের পরিমাণ হচ্ছে ১৬৭৯-৩৪ “কাটি টাক মাত্র । 
অেবশ্ট দর বৃদ্ধির আর একটা সামান্য কারণ মুদ্রাক্ষীতি। 

মাথাভাবী বাজেটের ঘাটতি পুরণের জন্যে বাজারে অতিরিক্ত পরিমাণে 
নোট ছাড়া হয় (না ছেড়ে উপায় কি, কেউ তো ঘাটতি পুরণ করবে 
না)। জিনিষ পত্রের দর চড়ে একটু লাফিয়ে ( অবশ্য সৎ ব্যবসায়ীর 
দল অন্থমান করেন আগে ভাগেই, বাজেটে নিশ্চই ঘাটতি দেখা 
দেবে। তাই প্রতি বছর জানুয়াগগী মাসের প্রায় শেষ থেকেই বাজ।রে 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অনেক কিছুই উধাও হয়ে যায় । বিশেষ 
করে সিগারেটের আকাল ধরে। কিছুদিন হিসাবের বাইরে চলে 
বেচা কেনা। তারপর কাগজে বিজ্ঞাপন ছেপে বেরুবার পর সব 
ঠিক হয়ে যায়। বছরে ন্যায্য দামে বেচা কেনা চলে নয় মাস। 
সময়ট। অল্প কি? অবশ্য ধর্মঘট-টট হলে তো! সোনায় সোহাগ! )। 
তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ( ১৯৬১-৬১ ) সময় থেকে মুদ্রাম্ষীতির 
পরিমাণ দাটিয়েছে মাত্র ২১৪৬ কোটি টাকা । আশা করা যাচ্ছে, 
চতুর্থ প্ল)গানের বাকি সময়ে (ভগবান না! করুন ) আরে ৮৫০ কোটি 
টাক। তার সঙ্গে যোগ দেওয়া! হবে (অবশ্য ধর! হয়েছে, মাননীয় 
প্রান্তন অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরী থাকলে নিশ্চই সাফাই গাইতেন, 
মুদ্রা মূল্য হাস করার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের বড় সুবিধা হবে 
ভারতের, আহা 1 )1) 

ছোট ছোট কৃষকের দল যে দিনের পর দিন জমি হারাচ্ছে, তাকি 
শুধু তাদের নিজেদের দোষে? স্বাধীনতা লাভের তেইশ বছর পরে 
গ্রামর মানুষের নিরা পত্তার কতটুকু ব্যবস্থা! করেছেন সরকার? অথচ 
ভারতবর্ষে মত উপমহাদেশের বিপুল অংশ মূলতঃ কৃষি নির্ভর । 

সামান্ত একটু নমুনা ( বদিও হিসাবট] পুরানে। ) £ 

রিজার্ভ ব্যাক্ক ১৯৫১-৫২ সালে তদস্ত রিপোর্টে জানিয়েছিল, সে- 
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বছর খণের পরিমাণ ৭৫* কোটি টাকা । তার মধ্যে সরকার থেকে 
৩"৩ ভাগ, সমবায় থেকে ৩১ ভাগ, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে ০৯ ভাগ, 
আর মহাজনের! দিয়েছিল মাত্র ৯২৭ ভাগ। অবশ্য তার মধ্যে 
পেশাদার মহাজনের] দিয়েছিল মোট খণের শঙকর ৪৪8৮ ভাগ আর 
কৃষিগিত মহাজনেরা ১৫ ভাগ, আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে 
( বিনাস্থদে ?) ১৪২ ভাগ । ছোট কৃষকরা সরকার ও সমবায় থেকে 
তাদের মোট খণের শতকরা মাত্র ২ ও ১৭ ভাগ পেয়েছিল। আর 
এই সব ঝণের সুদের হার ছিল শতকরা ২৫ থেকে ৫৯, কোথাও তারও 
বেশি। সারা ভারতে গ্রামাঞ্চলের সমস্ত পরিবারের গড় ধরলে, 
পরিবার পিছু খণ ছিল ১৬০ টাকা । গড়ে প্রত্যেক কৃষক পরিবারের 
২১০ টাকা এবং অকৃষক পরিবাবের ৬৬ টাকা । আর শুধু ঝণগ্র্থ 
পরিবারদের ধরলে প্রত্যেকের গড়ে খণ ছিল ৩০৯ টাকা, প্রত্যেক 
কৃষক পরিবারের গড়ে ৩৫৮ টাঁকা, অকৃষক পরিবারের ১৭১ টাক]। 

দ্বিতীয় সার্ভে হয় ১৯৬১-৬২ সালে, সারা ভারত গ্রামীণ খণ ও 
বিনিয়োগ সার্ভে। তখন মোট গ্রামীণ খণের পরিমাণ বেড়ে 
হয়েছিল ২৪৮৯ কোটি টাকা । সারা ভারতে প্রত্যেক সরিবারের 
গড়ে খণের পরিমাণ, কৃষকদের ক্ষেত্রে ২০৫ টাকা, অকৃষকদের 
১১২ টাকা । কেবলমাত্র খণগ্রস্থ পরিবারের হিসাবে গডে প্রত্যেক 
কৃষক পরিবারের খণের পরিমাণ ৩৯৫ টাকা, অকুষক ৮* টাকা 

এই সব খণের সর্ধপ্রধান উদ্দেশ্য সংসার খরচ চালানে!। যে 
পরিবার যত গরীব, তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন তত বেশি পেট 
বড় বালাই। 

মোট খণের সবচেয়ে বড় অংশ শতকরা ৩৬ ভাগ আসে কৃধিগত 
মহাজনী থেকে । পেশাদার মহাজনর। ১৩'২ ভাগ। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮৭ ভাগ। অবশ্য প্রতিষ্ঠানগত খণের বেশি 
অংশ পাঁয় উপরের স্তরের লোক । বড় ও মাঝারী কৃষকরা সমবায় 
খণের বড় অংশট। পেয়েছে । ছোট কৃষকদেব ভাগ্যে জুটেছে কম। 
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ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ঘোষণায়, কৃষকর। অল্প স্থদে খপ পাবার 
স্থবিধা হয়েছে, এ প্রচার, প্রচারই। ১০ই নভেম্বর ১৯৭* অর্থমন্ত্রী 
রাজ্যসভায় বলেছেন, জুন ১৯৬৯ থেকে এপ্রিল ১৯৭* এর মধ্যে শিল্পের 
ক্ষেত্রে ণের পরিমাণ বেড়েছে ১, ৩ ভাগ । কৃষির জন্তে অতি সামান্ত ৷ 

অভিযোগ £ মেহাজনী খণের সামস্তবাদী শোষণ অব্যাহত থাক, 
এই-ই আজকের ভারতের সমাজতন্ত্র !) 

এরপর আছে ক্ষেত-মজুর। অস্থায়ী চাকরী । ভাগ্য যাদের 
ভাল তারাই স্থায়ী। রোজ মজুর এবং মরন্তমী মজুব হিসাবে কান 
করে এরা । কাজ করো, পয়সা নাও। কাজের জন্তে মজুর, 
মজুরের জন্যে কাজ নয়! এবং ৬ই মজুরদের সংখ্যা বড় কম নয়। 
১৯৬১ সালের সেন্সারে বেকার ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা দেখানে। হয়েছিল 
১৪ লক্ষ । অবশ্য সংখ্য। সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনার সুরূতে ১৯৬১ সালে প্ল্যানিং কমিশনের আনুমানিক 
হিসাব__বেকার ক্ষেত-মজুতদের সংখ্য! ৭০ লক্ষ । 

সেন্সারের হিসাবে ১৯৬১ সালে নার ভারতে ১৫ বছর ও বেশি 
বয়েসের শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৫৬ লক্ষ, তার মধ্যে 
১২ কোটি ৬০ লক্ষ স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে । ১৯৬৯ সালে ২১ কোটি 
১০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ খেত-খামারের স্থায়ী 
অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত । 

১৯৪৮ সালে যে নিম্নতম মজুরী আইন পাশ হয়েছে তা আইন- 
রূপেই সীমাবদ্ধ আছে। দর বেড়েছে, মজুরী বাড়ে নি। ১৯৬* 
সালের পর কতকগুলি রাজ্যে দর বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা৷ রেখে সংশোধন 
কর! হয়নি । 

সামান্ত নমুনা_ 

কেরালা ৪:৫০, অন্ধ ১:৫০ থেকে ৩'**। গুজরাট ১২৫ থেকে 
৩'৯০, পাঞ্জাব-হরিয়ানা ১৫* থেকে ২৫০ মধ্যপ্রদেশ *'৯* থেকে 
১'৩৫, উড়িহ্যা-উত্তর প্রদেশ ১** থেকে ১৮ টাকা । 
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১৯৬৪-৬৫ সালে যখন খেত মজুরদের ম্জুরীর হার অপেক্ষাকৃত 
ভাল ছিল তখন সারা ভারতের গড় রোজ মজুরী ছিল ২'৯৭ টাকা । 
কয়েকটি রাজ্যে পুরুষ শ্রমিকের মজুরীর হিসাব ছিস এই £ কেরালা 
৫-১৯ পাঞ্জাব ৪'২০, গুজরাট ৩'১*, অসাম ৪৮০, বিহার ২'৯৪, 
মহারাষ্ট্রপশ্চিমবঙ্গ ১৪৮, জম্মু-কাশ্মীর ১৯৫, মধ্যপ্রদেশ ২৩৯ টাকা 
(তবে এ ছিল সাময়িক বৃদ্ধি )। 

গ্রাম ভারতে জীবিকার নিম্নতম স্তর প্রত্যেকের জন্যে ১৯৬*- 
৬১ তে ভ্রব্যমূল্যের হিসাবে মাসিক ১৫ টাকা। ন্যাশনাল স্যাম্পল 
সার্ভের তথ্য অনুসারে ১৯৬*-৬১, ১৯৬৭-৬৮র মধ্যবর্তাঁ কালে এই সর্ব 
নিম্নস্তরের নীচে যাদের আয়, সা ভারতের গড়ে তাদেব সংখ্যা 
বেড়ে যায় শতকরা ৪* ভাগ (৩৮৯৩ থেকে ৫৩০২)। বাড়ে 
আরো বেশি হারে পশ্চিমবঙ্গে (২২১৪ থেকে ৬১২৪ ) ও পাঞ্জাবের 
(১৩৫৬ থেকে ৩২'৯২)। উড়িষ্যায় ছিল শতকরা ৬৮৮৮, বেড়ে 
হয় ৭২০৪ । 

আর বেকার সংখ্য। ? 

সরকারী হিসাব অনুযায়ী, প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৫৩ লাখ 
থেকে ছ্বিতীয়তে ৭১ লাখে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে হল ৯৬ লাখ। 
পরিকল্পনা শৃন্ত ১৯৬৬ ৬৯-এ ১ কোটি ৫৬ লাখ । মাশ! করা যাচ্ছে, 
চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে হয়তো সব মিলিয়ে দাড়াবে ৩ কোটি ৮১ 
লাখ ( অবশ্য সরকারী হিসাবে, আর বেসরকারী 1 )। 

এক একট! পরিকল্পনায় দেশের অগ্রগতি বাড়ে। আমাদেরও 
বেড়েছে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সব কিছুই বেকার বাড়ছে, দারিদ্র 
বাড়ছে, জন্মহার বাড়ছে, রাজনৈতিক দলাদলি বাড়ছে, সভ্যতার নামে 
ব্যাভিচার বাড়ছে, নিরাপত্তার অভাব বোধ বাড়ছে, বাড়ছে মিথ্যাচার, 
খুন রাহাজানি, কালোবাজারী বাড়ছে, পতিতালয়ে স্থান না হওয়ায় 
রাস্তা ঘাটে পতিতার সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে হিন্দী ছবির বেলেল্লাপনা, 
বাড়ছে যুব চিত্তের অস্থিরতা, অজন্তা ইলোরার গাত্রে খোদাই তাক্ষর্ষের 
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জীবস্ত নিদর্শন, বাড়ছে ইয়াঙ্কি সত্যতার চোঙ। প্যান্ট, হিপি জুলপি্‌, 
বাডছে কাফে রেস্তোর বারে ভিড,বাঁড়ছে আধুনিক কায়দার হোটেল- 
গুলিতে নর্ভকীদের নগ্নত্বের প্রতিযোগিতা সাহিত্যের নামে নগ্ন ছবি 
ভরা যৌনাঙ্গে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্তে পিন আটা কেবল মাত্র প্রাপ্ত 
বয়স্কদের জন্তে পত্রিকা) বাড়ছে দেশ সেবকর্দের মিথ্যাচার, ফাক! 
আওয়াজ ভর! প্রতিশ্রুতির প্লাবন, সেই সঙ্গে বাড়ছে শাস্তি রক্ষকদের 
অবাধ নির্যাতন । | 

বাডছে নাকি? সবই তে৷ বাণ্ডছে। আমর এগিয়ে চলেছি ! 

কোথায় চলেছি ? 

কোথায় চলেছি আমরা? 


জানেন মাষ্টার মশাই, আমরা বড বেশি অনুকরণ প্র্িয়। অন্য 
যা করে তাই করতে যাই আমরা । কিন্তু কেন করে, কি ভাবে করে, 
তার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টাটুকু করিনা । অন্তে করছে, অতএব 
আমাকেও করতে হবে, ব্যাস । বলেন পাশের বেডের ভদ্রলোক । 

হঠাৎ কথাগুলো৷ শোনার পর বিনোদ অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে 
চেয়ে রইলো । এক সময় জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কার কথা 
বলছেন? 

প্রৌট ভদ্রলোক যেন একটু বিস্মিত হলেন। বিনোদের কথাটা 
তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, কার কথা বলবো 


বলুন? 
-_কিন্ত কথাটা যখন বললেন-****" 
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তাকে থামিয়ে দিলেন ভদ্রলোক । উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, এ কথাট। 
আমাদের সঞলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

ব্যতিক্রম কি নেই? হাসি মুখেই জানতে চাইলে! 
বিনোদ । 

ব্যতিক্রম? একটু চিন্তা কলেন ভদ্রলোক। বললেন, আছে, 
কিন্ত তা না থাকারই সামিল। না থাকলেই বুঝি ভাল হতে, 
বুঝলেন? মন্দের ভিড় এতো বেশি যে, ভালর! হারিয়ে যাচ্ছেন। 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভাঁল ভাল প্রচেষ্টাগুলি। শিব গচতে বাঁদর গড়া বলে 
একট! কথা আছে জানেন তো, ঠিক যেন..'-." 

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো বিনোদের | ভদ্রলোকের কথাগুলে৷ অনধিকার 
চ্। বলে মনে হল তার। মনে হল ভদ্রলোক বড্ড বেশি হীনমন্তায় 
ভুগছেন । অক্ষম-সমালোচক হয়ে পডেছেন। সেই প্রথম সে 
ভদ্রলোকের নাম ধরে সম্বোধন করলো।। বলল, দেখুন অমূঙ্যবাবু, 
কিছু মনে করবেন না, আমাদের সকলেরই নিঞ্জের যোগ্যতা অনুযায়ী 
কি কথা, কাজ করা উচিৎ। 

বিনোদ এভাবে তাকে বলবে অথবা বলতে পারে, এ যেন তিনি 
আশা করেননি । শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, তা তো। বটেই । 

_আজ্দে হ্যা। সায় দিল বিনোদ। বলল, ভাল জিনিষকে 
মন্দ দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা উচিৎ নয়। জ্ঞানী-গুণী 
তপন্বী যারা, তাদের কাজকে সব সময় মন্দভাবে সমালোচন! 
করবেন? দেশের চরম ছুঃখ দারিদ্রের মধ্যে ক্ষুধার কাব্য ছাড়া আর 
কিছু লেখা হবে না, হওয়া উচিত নয়, বলতে চান ? 

-আমি কি সে কথ! বলেছি? 

--মুখে বলেননি বক্টে, কিন্তু কট। দিন আপনার ব্যবহারে ষেন 
তাই প্রকাশ পাচ্ছে । আমি তেবে উঠতে পারছি না, আপনি আমাকে 
ঘুণা করেন কিনা ? 

- ছিঃ ছিঃ! এ কি বলছেন আপনি? 
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-__ বলছি অনেক হ্‌ঃখে। বিশ্বাস যেন আজ খেয়ালের খেলা মাত্র। 
অবিশ্বীসেব কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে । 

চুপ করলো সে। চুপ করে রইলেন অমৃল্যবাবু। বিনোদের 
মনটা হঠাৎ যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছে..." 

কথাটা চিন্তা করার আগেই অমৃল্যবাবু ডাকলেন, মাষ্টার মশাই। 

_-বলুন। তার দিকে চাইলো! সে। 

_ আপনি কিছু মনে করবেন না মাষ্টার মশাই । 

- আমি ব্যক্তিগত ভাবে কিছু মনেও করিনি । 

_ তাহলে? 

- আমাদের প্রতি আপনার কটাক্ষপাত মেনে নিতে আমার 
হখ হয়। 

_ কিন্তু মাষ্টার মশাই.......*, 

_জানি আপনি কি বলবেন। অ'মি অস্বীকার কবি না, আবার 
নিষ্ধিধায় মেনে নিতেও পারি না। কারণ, আমাদের সম্মান 
অসম্মানের প্রশ্ন জডিত। 

_-সম্মান অদম্মানটাই কি বড় ? 

-আজ আর হয়তো তা নয়। অভিযোগের অন্ত নেই, তাও 
জানি। কিন্তু কেন এমনটা হয়েছে, কাদেব জন্কে হয়েছে সেটাও 
ভেবে দেখবার বিষয়। শিক্ষার পবিত্রতা শুধুমাত্র শিক্ষকদের জন্যেই 
কলুষিত হয়নি, শিক্ষা নীতিও দায়ী। আধিক সমন্যাটা যে আজ 
বড় কম হয়ে দেখা দেয়নি জীবনে । জীবন যুদ্ধে লড়াই করার জন্টে 
আজ যেমন শিক্ষার প্রয়োঞ্জন, শিক্ষকতা করেও বাচতে চান 
অনেকে । সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার অভাবই এর একমাত্র কারণ না 
হলেও, একটি কারণ নিশ্চই । 

মনে পড়েছিল কবছর আগের কথ।। পশ্চিমবে সুলভ মূলের 
বই বিতরণের অব্যবস্থাটাকে বইব্যবসয়ীদের মারফং সে সমস্ত 
বই বিলি ণ্যবস্থ! ছিল। ফলে কা/লাবাজাবী সুরু হয়েছিল সে 
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সমস্ত বই নিয়ে। কালোবাজারী কি ব্যবসাদারর! নিজেদের স্বার্থে 
করতো 1 হ্যা, নিজেদের স্বার্থেই করতে বাধ্য হোত--তবে সরকারী 
সৎ-কর্মচারীদের চাহিদা পুরণ করে লোকসান তোলার জন্যেই করতে 
বাধ্য হোত। কিশলয়ের দাম, বাট পয়সা_-বোধিক। তিনটাকা 
চল্লিশ পয়সা ' আজও সেই ব্যবস্থা অব্যহত গতিতে চলছে। 

পাঠ্য পুস্তক শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। পাঠ্য-অপাঠ্যের 
অন্থমোদন দেন শিক্ষা! পর্ধদ। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা স্কুল পাঠ্য 
উপযুক্ত পুস্তকগুলিকে অন্থমোদন করেন। চলে টাকার খেলা। 
শিক্ষ। বিভাগের হোমরা চোমরার দল তাদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের 
লিখিত বই জেলায় জেলায় পাঠ্য করার ব্যবস্থা করেন। বিক্রী 
বাবদ সম্মান দক্ষিণা পকেটস্থ হয় তাদের । অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বইখানি লেখানে হয় কোনো না কোনে পেশাদারী শিক্ষক লেখককে 
দিয়ে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে বইপানি লিখে দিয়েই তিনি দায়িত্ব- 
মুক্ত। কারণ প্রকৃত লেখকের নাম সে বইতে থাকেনা । 

পাঠ্য পুস্তক নিয়ে চলেছে ব্যাপক কালো বাজারী। মাত্র তিনটি 
মাসের ব্যবসা । হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ টাকার লেন-দেন। যত 
তাড়াতাড়ি বই ছেপে বার করা যায়, লাভ ততই । উঞ্চির স্কেলের 
ছবি ছাপা হয়, মাপ লেখা হয় সেন্টিমিটারের । দালালের দল বেরিয়ে 
পড়ে জেলায়-জেলায়, গ্রামে-গ্রামে । 

গেত বছর বাধিক পরীক্ষার পর এমনি দালালদের সঙ্গে প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়েছিল বিনোদের | মাষ্টারমশাই খান পীচেক বিজ্ঞানের 
বই পড়তে দিয়েছিলেন তাকে । বলেছিলেন, বইগুলো ভাল করে 
পড়ো বিনোদ, যে খানা উৎকৃষ্ট মনে হবে, আমাকে বোলো । 

বইগুলে! পড়েছিল সে। প্রতিটিই প্রায় নিকৃষ্ট রচনা । অনেক 
দিন আগে পড়া কোন বিষয়ের যেন মিল খুঁজে পেয়েছিল একখানি 
বইতে । এমন কি ভাষাটা পর্যস্ত পরিবর্তন করা হয়নি। শুধুমাত্র 
বইয়ের নাম আর লেখকের নাম আলাদা | 
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এসেছিল ভঙ্গলোক ক্যানভাসার। তখন মাষ্টারমশাইয়ের কাছে 
উপস্থিত ছিল সে। ভদ্রপ্লোককে দেখে প্রথমটায় চিনতে পারেন নি 
তিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি চাই? 

ভদ্রলোক বলেছিল, আমার বইটার জন্তে-_-মানে- -***' 

চিনতে পেরেছিলেন মাষ্টারমশাই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। 
বলেছিলেন, আপনাকে তো! আমি বলেই দিয়েছিলাম, বই যদি পড়ে 
ভাল লাগে নিশ্চই পাঠ্য করবো । কারণ -ফ বইখানা এখন পাঠ্য হয়ে 
আছে, বইটা সত্যিই ভাল বই । 

ভদ্রলোক বলেছিল, কিন্তু স্তার, ও কোম্পানী তে। উঠে গেছে। 
এবারও যদি ও বইটা পাঠ্য হিসাবে রাখেন তাহলে আপনার 
ছাত্ররা বই পাবে না। 

চিন্তিত হয়েছিলেন মাষ্টারমশাই | জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সত্যিই 
উঠে গেছে? 

_-আমি কি মিথ্যা কথা বলছি স্যার! অভিমান ফুটেছিল 
ভদ্রলোকের কথায়। 

_-না-না, তা নয়। বিব্রত হয়েছিলেন মাষ্টারমশাই | বলেছিলেন, 
বইট। যেমন ভাল ছিল :তমনি দামেও যস্তা। ওই প্রতিষ্ঠানের 
একধানা সংস্কত বই আর নোটও আছে আমাদের । 

_আমি তোস্তার সংস্কত আর নোট বই দিয়ে গেছি। নোটট। 
অবশ্য গত বছরের ছাপা। এবার সামান্ত কিছু দাম বাড়বে। 
বুঝতেই তো। পাগছেন, কাগজ, ছাপ! সব কিছুরই দাম বেড়েছে। 
বই বেচে তো! লোকসানই দিতে হয়, যা! ছু-চারটে পয়সা ওই 
নোট বেচে । 

_ঠিক আছে, সংস্কত বইটার ব্যাপারে কি করা যায় পণ্ডিত 
মশাইয়ের পড়া হলে জানতে পারবো । তবে বিজ্ঞান বইটা 
চলবে ন1। 

_-কিন্তু ওই কোম্পানী তে। উঠে গেছে। 
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মাষ্টারমশাই বলেছিলেন, তার জন্যে নয়, বইটা ঠিক আমাদের 
মনঃপুত হচ্ছে না । 

_ কিন্তু স্যার, বইটা তো৷ ভাল । তিনটে জেলার অধিকাংশ স্কুলে 
পাঠ্য হয়েছে। সব মাষ্টারমশাই বলেছেন, বইট। সত্যি সুন্দর । 
হবেনা কেন বলুন, কে লিখেছেন দেখতে হবে তো? ভদ্রলোক 
বর্তমানে যাদবপুরে রিসা6চ করছেন । 

মাষ্টারমশাই বলেছিলেন, আজ্ঞে না, তবুও ওটা পাঠ্য করা 
যাবে না। 

দেখুন না একটু “চষ্টা করে 

--মাপ করবেন। 

মাষ্টাবমশাঈয়ের কথা শোনার পর একটু ইতঃস্তত করেছিলেন 
ভদ্রলোক । তারপর বলেছিলেন, যদি পাঠ্য করতেন তাহলে 
কিন্তু 

কি? 

--শ-হুই 

ধৈর্যযচ্যুতি ঘটেছিল মাষ্টারমশাইয়ের। তার শীণ মুখমণ্ডল 
থমথমে আকার ধারণ করেছিল। অস্বাভাবিক শীতল কণ্ে বলেছিলেন, 
আমার কাজ আছে। 

চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল ভদ্রলোক । মাষ্টার মশাইয়ের সেই 
গম্ভীর মৃতি দেখে ভয় ভয় করেছিল তার। তিনি কিন্তু হেসে 
ফেলেছিলেন । 

অবাক বিনোদ জানতে চেয়েছিল, হাসছেন যে? 

--না হেসে পারছি ন। বলেই হাসছি। উত্তর দিয়েছিলেন তিনে। 
ভাবছি, ধত দিন যাচ্ছে এ সমস্ত কি হচ্ছে? পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এ যে 
চোরাবাজার স্ুক হয়ে গেল ) 

বিনোদ বলেছিল, এ কথ! বলছেন কেন? 

বলছি অনেক হখে। শশু শিক্ষার যে বর্ণপর্রচয় প্রথম ভাগ, 
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দ্বিতীয় ভাগ পরিচয়-শূন্ত হচ্ছে বর্তমানের শিশুর কাছ থেকে। 
এসেছে ছবি ছাপা বই । জল পড়ে--পাতা নড়ে নয়, রাম ভাত খায়-__ 
দাদা খুক খুক কাশে। কি সুন্দর ছন্দ, মিলবলতো ? বুনিয়াদি 
ধারাপাত,শিশু ধারাপাত অবশ্য সচিত্র। কাষ্ট-বুক অন্তিম শধ্যায়। 
শিক্ষার মান বেড়েছে কি কমেছে, সে বিতর্কে ন। প্রবেশ করাই ভাল, 
তবে ছেলেমেয়ের! পরীক্ষায় পাশ করলে অবিভাবকের রাত্রের ঘুম 
চলে যায়। একটু উঁচু ক্লাসের যদি গোটা তিনেক ছেলেমেয়ে থাকে, 
তাহলে এক মাসের মাইনের পুরো টাকাতে বই কিনতে কুলোয় না। 
তুমি নিজেও তো দেখেছো। কত ছেলের বই নেই। কিন্তু বছর বছর 
বই পাণ্টানো হচ্ছে। 

- আপনি তে৷ পাণ্টাতে চান না? 

নিশ্চই চাই | তবে বছর বছর নয়। আর যদি দেখি যা আছে 
তার চেয়েও ভাগ বই পেয়েছি, তবে । তবে যখন পাণ্টাবার হুকুম 
হয় তখন পাণ্টাতে বাধ্য । তবে." 

চুপ করে গিয়েছিলেন তিনি । বিনোদ বুঝতে পেরেছিল তিনি 
কি বলতে চান, অভিযোগ তারও কি কিছু কম? নিক্ষল অভিযোগ 
আজ অবিভাবক কুলের । অক্ষর পিচের পর স্কুলের গণ্ডিতে পা 
দিলেই বইয়ের পাহাড় । কত ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে, ভালভাবে হাটতে 
শেখেনি, কথা বলতে শেখেনি, বইয়ের পাহাড় বয়ে স্কুলে চলেছে। 
স্কুলে চলেছে পড়ার জগ্ত নয়, পড়। দেওয়ার জন্ত ৷ অপরিণত বুদ্ধি, কচি- 
কাচা মনে অনু পরমাণুর বিশ্লেষণ । কারণ, শিক্ষার মান উন্নত করতে 
হবে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র আমাদের দেশের তুলনায় আরো 
বিস্তৃত, পরিণত । শিক্ষা দণ্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তি সরকারী খরচে ছমাসের 
বিদেশ ভ্রমণে সেখানকার শিক্ষ। ব্যাপারে তথ্যান্থসন্ধান করে 
এসেছেন । দেখেছেন, আর নিগ্গের দেশের শিক্ষার মানের সঙ্গে 
তুলন। করে লজ্জায় মরে গেছেন। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! এখানকার 
একটি ছোট ছেলে কত কিজানে, কত সুন্দরভাবে জ্ঞানের বিকাশ 
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ঘটছে। ছো-ছো) এই না হলে চলে। আন্তর্জাতিক মান কত 
সুন্দর । 

মাথায় অজত্র পরিকল্পন! । প্রথম শ্রেণীর হোটেলে রাত্রের 
শয্যায় ঘুম নামে ন। চোখের পাতায়। মনে মনে হরস্ত প্রত 
একটা কিছু করতে হবে সরকারের পয়সায় বিদেশ ভ্রমণ ব্যর্থ ; 
তিনি দেবেন না। ব্যর্থ হতে দেওয়া মানেই অজত্র অর্থের অপব 

ফিরে আসেন তিনি একদন। ফিরে আসেন অজ্অ্ কেনাক 
করে। পরিচিত জনের উপহার সামগ্রী বিদেশ ভ্রমণের স্মৃতি ৭ 
করে। বললেন, আহা, কি দেখলাম, কি ম্ুন্দর, কি অপুর, 
মনোমুগ্ধকর দেশ, সগ্ঠ ফোটা ফুলের মত তাজ ন্সিগ্ধ শিশু, কিখে 
কিশোরী, জ্ঞানের খনি তরুণ তরুণী । দেখলাম, শিশু-শিক্ষা। ২ 
উন্নত, কর পরিণত। শিশু মনের খোজ খবরের জন্ত কত সমু 
পরিবেশ, সুষ্ঠ আয়োজন। শিশু মন কি চায়, কতটুকু গ্রহণ ক্ষম 
তার, সেদিকে কত সজাগ দৃষ্টি । কত সুন্দর স্বাস্থ্য সব। দেখে ম 
হচ্ছিল দেব-শিশু ফেন। হবে না কেন, শিশুরাই যে আগামী দিতে 
ভবিষ্যৎ । 


সেখানে আমাদের দেশের শিশুরা ? ছিঃছি লজ্জায় ঘেন্ন 
মরে যেতে ইচ্ছা করে । আমাদের দেশের বাপ-ম। গুলে বড় বজ্জাত 
নিজেরা খেয়ে খেয়ে হজম করতে না পেরে ধুঁকবে, বাচ্চাগুলো; 
খেতে ন! দিয়ে হাড় জির-ঞ্িরে করে রাখবে । আবার স্বপ্ন দেখ 
আমার ছেলে রবীন্দ্রনাথ হবে, মাইকেল হবে, বিষ্তাসাগর হবে ! 

কিন্ত, আমাদের দেশের ছেলেকে বিগ্তাসাগর করতেই হবে। 
শ'য়ে-শ।য়ে, হাজারে হাজারে বিদ্তাসাগর তৈরি করে তুলবো আমরা । 
বিস্তাসাগরও খেতে পেতেন না, পড়বার জন্তে রাতে আলো পেতেন 
না। তাহলে আজ আমাদের দেশের ছেলেরা, বিষ্তাসাগরের দেশের 
ছেলেরা, কেন শ'য়ে শয়ে বিছ।সাগর তৈরি হবে না? নিশ্চই হবে। 
আমর। বিছ্ভানাগর তৈর করবো । দশ কেলাম আজ এগারো হয়েছে, 


বারে! করব, চোদ্দ করব। ছেলেরা পারবে না, অস্বাভাবিক চাপ 
পড়বে ? পড়ক। লেখাপড়া সাধনার জিনিষ । কষ্ট না করলে সাধনায় 
সাফল্য আসেন! । সাধনা করতে হলে সমুদ্রে সাতার দিতে হয়। সাতার 
দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ | সাতার দেবে আমাদের দেশের ছেলেমেয়ের! । 
পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে নতুন নতুন বিষয়বস্ত্র সংযোযন করতে 
হবে। এখন যদি শিশু-শিক্ষার ছ খানা বই থাকে, তাকে ছত্রিশ 
খানা করতে ও কুছ পরোয়া নেই । কঠিন থেকে কঠিনতর করতে হবে 
শিক্ষাকে । জ্ঞানের পরিধি বিস্তুত করতে হবে । শিক্ষার মিকচার 
বানিয়ে জোর করে গেলাতে হবে ছেলেমেয়েদের | অপুগ্টি, অর্ধাহার, 
অনাহারের পোহাই চলবে না। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। 
পাশ্চাত্য বদি এগিয়ে যেতে পারে, আমরা কেন পারব না? 


নার্স এসে দ্রাড়াল বিনোদের সামনে । হাতে গাংতায় মোড়া 
বডি, জলের গ্লাস। সাদা পোষাকে পবিস্রতার প্রতিমূতি । মুখে 
মৃহৃহাসি । বললেন, হা করুন । 

- আমাকে দিন। বড়িট চেয়ে নিল সে। জলের গ্রাস 
নিয়ে জল খেল। নিজ্ঞাসা করলো, আজ তো! ডাক্তারবাবু 
এলেন না? 

"না, আজ ওনার অফ.ডে । 

- আমার অফডে কবে ? 

_ জানি না। তবে আগামীকাল আপনি কেবিনে যাচ্ছেন । 

--কেবিন? 

হ্যা । কাল সকালেই একটা কেবিন খালি হচ্ছে। 

--কেন ? 
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হেসে ফেললেন নার্স । বললেন, আপনার আত্মীয়রা প্রথমেই 
কেবিন চেয়েছিলেন। ভতি ছিল সবকটাই । 

ও] বলে ওকটু নীরব রইলে। সে। মনটা খারাপ হয়ে 
গেল। একা থাকতে হবে তকে! পাশে বেডের দিকে চাইলো । 
বেড শৃন্ভ। কেউ নেই সেখানে জিজ্ঞাসা করলো, ভদ্রলোক 
গেলেন কোথায়? 

হাসলেন নাস । বললেন, হযা,ঙা বাথরুমে । 

হয়তো কেন ? 

-আমাকে তাই বললেন 'দখলাম মিড়ি দিয়ে নীচে 
নামছেন! 

--কোথায় গেলেন? 

হসপিটালের পাশে দোকানগুলো তেও গিয়ে বসতে পারেন। 

_-সেকি ! যাওয়! যায় নাকি? 

কেন যাওয়া যাবে না। অনে,কই তো বাণ। হসপিটালের 
খাবার খেয়ে অরুচি ধরা মুখটাকে বাইরের খাবারে একটু পালটে 
আসেন। ৃ 

--আপনার। কিছু বলেন নী কেন? 

_ আমরা? হাসলেন নার্স ৷ «শলেন, অনেক বলেছি আমরা । 
রোগী যাতে বাইরে না! যান তাগ.১ষ্টাও কিছু কম করিনি । কিন্তু 
ফল কিছুই হয়নি । 

- কিন্তু রোগীর! যদি এভাপে বাইরে গিয়ে যা-তা খেয়ে আসে, 
তাতে রোগ বাড়বে ছাড়া কমবে না? এর জন্তে ব্যবস্থা নেওয়া 
দরকার তো। 

_কিন্ত ব্যবস্থা নেবে কারা 1 "সামরা? একটু নীরব রইলেন 
তিনি। ,বঙলেন, আমরা পেটের জন্যেই চাকরী করতে বেরিয়েছি 
বিনোদবাবু। আমাদেরও মান-সম্মান আছে। জানি, আমর! 
সকলেই ভাল নই। আমাদের অনেকের ব্যবহারই রোগীদের প্রতি 
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খুব একটা ভাল নয়। অনেকেই আমর রোনীদের দয়ার পাত্র জ্ঞানে 
সেবা করি। হয়তো বা ডিউটি “জায় রাখি। কিন্তু সকলেই সমান 
নয়। সকলেই রোগীদের হেব জ্ঞান করে না। অন্তরের তাগিদ 
অন্ুভন করে সেবায়। কিক হাগীদের তরফ থেকে অনেক সময় 
অনেক কটুক্তি শুনতে হয়। বখাউবে “যতে বাধা দিলে অপমানিত 
হতে হয়। প্রতিকার নেই 

_-কিস্ত রোগীদের অভিযো”। 

-হা, অভি্াগ আছে অভিযোগ মিথ্যাও নয়। আমরা 
বড অসহায়। চাকরী বাঁচা জন্তে অনেক কিছুই .*আরার 
ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাদেব অনেকেই রোগীকে অবহেলা করে। 
কারণ, সে জানে 

হেসে ফেলল বিনোদ । নল, তাহলে দেখছি মত আপনাদের 
জীবন। লঙ্কায় গিয়ে রাবণ ম না হতে পারবেন তারই ভাগ্যে 
জোটে লক্ষণের শক্তিশেল ? লিগ এসব কথা আমার কাছে আপনার 
প্রকাশ কব! উচিৎ হুল কি? 

_ লাভ অথবা লোকসানেন ভয় নেই বলেই বললাম । হাসলেন 
তিনি; বললেন, মামাকে একট সত্যি কথা বলবেন? 

--বলুন কি জানতে চান? 

_কারা আপনাকে এভাবে---*? 

আমি নিজেও ঠিক জানি না। একবার মনে হয়, আমি 
রাজনীতির শিকার, অবশ্ট ঘটন। চক্রে । যদিও আমার জীবনের একটা 
হূর্থটনা। কিন্ত পরক্ষণে মনে হয় তা নয়। যেন ম্ুপরিকল্লিত 
ষযন্ত্ররে আভাস পাই আমি। কাগজে দেখি হত্যার রাজনীতি 
স্থরু হয়েছে বাংল! দেশে। হিংসার উন্মত্ত প্রকাশ। সত্য সত্যই 
হিংসার উন্মত্ত প্রকাশ ঘটছে বাংল! দেশে ! কিন্ত তাকি রাজনৈতিক 
কারণে? একজন বৃদ্ধ, একট বাদাম ভাঞ্জাওয়াল। কি রাজনীতি 
করতো? বৃদ্ধ মেনে নেওয়া যায়, কিন্ত বাদাম ভাঙ্গা ওয়াপাকে 1 
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হিংসা! দমনে হ্বরাষ্ট্র দণ্তরের চেষ্টার ত্রুটি নেই। নি, আর, পির গুলি 
বর্ণে নিহত হয় বাড়ির বারান্দায় বসা যুবক, আহাররত অফিস 
যাত্রী পিতা । কারণ, লক্ষভ্রষ্ট। সত্যই কি তাই? দেখি প্রকাশ্ঠ 
দিবালোকে মুণ্ডহীন দহ জাতীয় নেতার। আশে-পাণে পাহারারত 
পুলিশ । দেখি সন্ত্রাস দমনের নামে পুলিশের নতুন করে সন্ত্রাস 
স্থপ্টি। বাড়ি বাড়ি অবাধ তল্লামী। শান্ত নীরিহ ছেলেটিকে ধরে 
নিয়ে গিয়ে অকথ্য নির্যাতন। একমাত্র যুক্তি, যেহেতু ছেলেটি 
বলিষ্ট স্বাস্থ্যের অধিকারী অথবা! প্রাপ্ত বয়স্ক সেই হেতু যে ছৃক্কৃতকারী। 
অথচ দেখি প্রকৃত হ্কৃতকারীর দল অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে । 
পুলিশের লিষ্টে তাদের নাম ওঠেনি। বাংলার ঘুবশক্তিৰে শেষ করে 
দেবার বড়বন্্র। বাংলাকে" 

০০৮০০ যাক, অতটা বলার ছুঃসাহস আমার নেই। তবে 
আমার মনে হয় যা ঘটছে তার মধ্যে একটা গোপন কারণ নিশ্চই 
আছে। কিন্তু কি সে কারণ, আমি জানিনা । তবে আমার 
যতদুর মনে হয়, হিংসায় হিংস। বাড়ে। হিংসা আজ বাড়ছে 
সত্যি কথা, তবে হিংস। দমনের নামে হিংসাকে আজ আরো 
বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। 

- এর জন্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোই দায়ী । 

__কিছুটা যে দায়ী তা অব্যই আপনি বলতে শারেন। মূলে 
ভূল বোঝাবুঝি । গোষ্টিস্বার্থ বড়। সাধারণ মানুষের জন্তে সকলে 
চিন্তা করেন না। তা যদি করতেন তাহলে সবাই মিলে মিশে 
প্রকৃত অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেন। ভেদনীতিবাদ এমনভাবে 
মাথা চাড। দিয়ে উঠতো না) 

নীরব হল বিনোদ। নার্স ও একটু নীরব রইলেন। একসময় 
বললেন, আপনার কি মনে হয়? 

আমার? 

-তযা। 
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--আমার কিছু মনে হয়না । সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো 
হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। প্রশ্ন জাগে, €কি হচ্ছে? কেন হচ্ছে এমম 
অবস্থা বাংলার? শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে কি? অন্ত কোন 
ষড়যন্ত্র লুকিয়ে নেইতো। ? 

চোখ বুজলে। বিনোদ ৷ বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে তার নিজেকে । 
ধীরে ধীরে চলে গেলেন নার্স । 

পরক্ষণে চোখ মেলল সে। বাইরে বেলা শেষের রোদ্দ,র। 
হলঘরটা রোগীতে ভি থাকলেও শান্ত-নীরব। খানিক পরেই 
ভিজিটারদের আসা যাওয়া সুরু হবে। গুঞ্জন উঠবে হল ঘরটার 
একপ্রাস্ত থেকে আর এক প্প্রাস্ত পর্যস্ত। 

বুঝলে মাষ্টার, তুমি রাগই করো আর যাই করো, তুমি হচ্ছে 
সংকীর্ণতাবাদী। সব সময় ঢাক-ঢাক' নগ্ন সত্যটা প্রকাশের বড 
ভয় তোমার । 

কথাগুলে! বলেছিল কমল। মনে পড়লে বিনোদের । অভিযোগ 
জানিয়েছিল, তুমি একচগ্ষু হরিণ। 

হেসেছিল সে। বলেছিল, তোমার অভিযোগ অস্বীকার ন৷ 
করেও আমি বলছি, আমি সত্য শিব ও সুন্দরের পুজারী। 
আমি দেশ-দশের ভাল কামনা করাব সঙ্গে নিজেরও ভাল 
চাই। 

--তুমি স্বার্থপর । 

স্পকিন্ত আত্ম সর্বন্ব নই । আমি শাস্তি চাই। 

_ তুমি কি বলতে চাও, অশাস্তি স্থপ্টি করছি আমরা? আমাদের 
দল অশান্তি করছে? 

হেসেছিল বিনোদ । বলেছিল, সেকি, তুমি না কথায় কথায় 
বল, তুমি কোন দল করে! না? | 

তবু আমি সমর্থন করি। দলবাঞ্জি না করলেও সমর্থন কর! 
যায়। আমি একজন সমর্থক । সেই জন্যেই বলছি, তোমার 
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দলাদলির নিন্দাতে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি । তুমি আমাকে বুঝিয়ে 
দাও আমাদের ভুল কোথায়, কি ভুল আমরা করছি । 

_ আচ্ছা তোমাদের দল কেন? 

_-মামুষের অধিকার অর্জনে সংগ্রামকে সফল কাব জন্যে । 

_-অধিকারট কিসের ? 

_্বাচার। 

_কিস্ত ওদের দলও তো .স কথা বলে। 

_-ওর! মিথ্যাবাদী, ওরা দালাল। 

হেসে ফেলেছিল বিনোদ ' বলেছিল, আশ্চর্য । 

-আশ্চর্যটা কি আছে এর মধ্যে? 

- আছে বৈকি। আশ্চর্য এই, গুদের সম্বন্ধে তোমাদের যা মত, 
তোমাদের সম্বন্ধে ওদেরও সেই মত। আবার তোমার ভাই নষ্ট,দের 
দলও তোমাদেব সম্বন্ধে এই একই মত পোষণ করে। 

--আমর! প্রমাণ দিতে পারি। আমরা দেখিঃয় পতে পারি 

-_-ওরাও প্রমাণ সহকারে দেখিয়ে দিতে পারে। 

রেগে উঠে দাড়িয়েছিল কমল। বলেছিল, 'বিনোদও সত্যি, তুমি, 
একট! দালাল। 

হেসেছিল বিনোদ । বলেছিল, আমি একজন খাস্তিপ্রিয় অতি 
সাধারণ মানুষ সেই জন্যেই আমার এই দালালীর ক্ষু্ব গ্রচেষ্ট! ৷ 

_-তুমি-তুমি ! 

ধীরে বন্ধু ধীরে, আমার কথাগুলো আগে শেষ করতে 
দাও। আমাকে কথা বলতে দাও। 

--বলো। 

--কথা দাও, আমার কথাগুলো শুনে আমার মতামত যদি গ্রহণ- 
যোগা হয় তা হলে তুমি তা গ্রহণ করবে? 

কমল চুপ করে ছিল। এমন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে 
তাকিয়েছিল, যেন সে একট! উন্মাদ ছাড়া! আর কিছু নয়। 
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বিনোদ জিজ্ঞাস' কবেছিল্স, আমি বলি? 

-বল। 

ত।চ্ছ1! কমল, আমর] কি ম্বাবীন ? 

- কোন্‌ অর্থে জানতে চাইছে! বল? 

--তোমাঁর মতাঁমতট! তুমি জানাও । 

স্বাধীন তো আমরা নিশ্চ্ট । বাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা 
লাভ করেছি, আমাদের স"গ্রাম ।ক্কি স্বাধীনতা লাভের জন্তে। 

_তাঁর মানে আমরা স্বা। নই । 

- কেন নই? 

- দেখেও (তামাক মতে এ+ 1 স্বাদীনতা মামরা পেয়েছি, আব 
একটা পাইনি । ত্টে স্বাধীনভ। না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের 
স্বাধীনতা পাঁভ 'অসম্পণ । তাহনে কোথায় আমর। স্বাদীন ? 

- কিন্ত আমাদের সংগ্রাম তা সুতি ক্রয়াশীল বুর্জোযাদের বিরুদ্ধে, 
সমাজতন্থের ধোকাব।জিতে যাবা লক্ষ জক্ষ কোটি কোটি মানুষকে 
শোষণ করণে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ । 

- তোমাদের সকলেব। 

_ শোষণ মুক্তি পরিবর্তে প্রতিক্রিযাশীঙগদের যাঁর সাহাধ্য করে 
তার' আমাদের কেউ নয়, তারা৷ জাতির শক্র। 

_কিন্তু কমল, তারাও বলে তারাও চায় মানুষের শোষণমুক্তি । 

- তাঁদের নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই । 

- তাহলে প্রশ্নটা নীতির তোমবা কেউ কারো নীতিতে 
বিশ্বাসী নও। কিন্তু মানুষ শোমশঘুক্ত হোক এটা সবাই চাঁও। 

_ তুমি চাও না? 

--আমিও চাই। চাই বগেক্ট বিভিন্ন পথে ছুটে চলাতে আমার 
ভয়। আমি সমর্থন করবো তাদের, যারা একটি মানুষেরও গীড়ন 
বন্ধন করেছে, অভাব দূর করেছে ' 

-_-তার মানে নণ্টদের তুমি **" 
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না কমল, ন্ট, বলে কোন কথা নয়। আমি চাই মানুষ 
বাচার প্রকৃত অধিকার ফিরে পাক। তুমি মামাকে বলেছো, 
আমাকে বলে দাও, আমাদের ভুল কোথায়। তেমনি তোমরা, 
যারা মানুষের ভাল চাও-_কোথায় ভুল সেটুকু মিটিয়ে নাও। 
সত্য পথকে গ্রহণ করে ) 

_তুমি কি করবে? 

- আম? হেসে ফেলেছিল সে। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 
শুধু আমি কেন কমঙ্গ, প্রতিটি সাধারণ মানুষ তোমাদের সঙ্গে__ 
একসঙ্গে। কিন্তু তার আগে মিলিয়ে ফেল তোমাদের দলাদলির 
রাজনীতি । 

অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে ছিল কমল। বলেছিল, তুমি দাদাল ! 

--দাদাল।? 

চিন্তা করলো বিনোদ । সত্যিই কি সে তাই? 

হঃখ হতাশ! ক্ষোভ পুঞ্তীভূত হয়ে আছে তার বুকের মধ্যে। 
মানুষের বাচার লড়াইকে সেও সমর্থন করে। রক্তের পঙ্কিল আবর্ত 
দেখে সন্দেহের ছায়! উকি দেয় তার মনে। প্রশ্ন জাগে, কোন্‌ হষ্ট চক্র 
এসব ঘটাচ্ছে? 

সন্দেহ, শুধু সন্দেহ । দেখ দেয় সংশয়। আতঙ্ক জাগে । মনে 
পড়ে যায় অতীত । হ্ঃম্বপ্রের রাত্রি প্রভাতে নবজীবনের অরুণোদয় 
তো হয়নি। তা বদি হবে তাহলে কেন আজ হিংসা আর রক্ত- 
খেলার মাতন। (কেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সংকীর্ণতাবাদ 
মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, ভেদনীতির প্রাধান্ত দেখা যায়? 
সান্প্রদায়ীকতার তাগুব লীলা জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। 
প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে মারাঠাদের উপর শিব-সেনার! চালায় অবাধ 
গুগ্ডামী। প্রশ্রয় পায় বড় তরফের কাছ থেকে। আসামের 
বাঙ্গাল _খেদাও, প্রদেশ আর কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন লাভ করে। 
গুধুমান হুখ প্রকাশে কর্তব্যের শেষ। সুস্থ প্রতিকার স্বার্থ বিরোধী । 
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কেন কেন? কেন? 

ভারতবর্ষ সেকুলার ষ্টেট। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে সব 
মানুষের সমান অধিকার |) 

সত্যই কি তাই? সত্যই কি সমস্ত মানুষ এখানে সমান 
মর্ধাদা সম্পন্ন ? এতটুকু পক্ষপাতিত্ব নেই? নেই মানুষকে হীনতার 
মানে ফেলে রাখার গভীর চক্রান্ত! 

সত্য কথার বিপদ অনেক । সত্য প্রকাশে পদে পদে লাঞ্চনার 
আশঙ্কা । আইনের নাগপাশে ঘিরে ধরার জন্তে ও পেতে আছে 
সব সময়। সত্য প্রকাশে যে বিপদ, বন্ধু সেখানে নেই। মিথ্যার 
বেসাতিতে হাজার অংশীদার । 

বাংলা মরছে, বাঙ্গালীকে মার! হচ্ছে। বাংলা আর বাঙ্গালীকে 
শেষ করার জন্যেই বাংলা ভাগ করা হয়েছিল। বাঙ্গালী চিন্তা 
নায়কদের মূল্যবোধকে অস্বীকারের যড়যন্ত্র। স্থরাবর্দির আপত্তি, 
শরৎচন্দ্র বন্ুর বারবার আবেদন ব্যর্থ হয়েছিল স্বাধীনতা লাভের 
কালে। সংকীর্ণতাবাদে বিশ্বাসী, সাম্প্রদায়ীকতাবাদী মুসলিম লীগ 
পাকিস্তানের প্রশ্বে স্বার্থের হিসাব কষেছিল মনে মনে। 

কমল একদিন বলেছিল, পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের উপনিদেশ । 

বিনোদ মেনে মিতে পারেনি কথাটা । প্রতিবাদ জানিয়েছিল । 
তার আকাখ্ার শেষ নেই। সে আশাকরে। সেকামনা করে 
শাস্তি। 

কমল বলেছিল, মাষ্টার, নিষ্ঠুর সত্যটাকে মেনে নিতে তোমার 
বড় ভয়। মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে তোমার দ্বিধা। তুমি জানো, 
কেন্দ্র য! বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন কবে তার অর্দেকের বেশি এই 
পশ্চিম বাংলা একাই এনে দেয়। কিন্ত কি পায়, কতটুকু পায়? 
ভারতবর্ষে অধিকাংশ গ্রদেশ দিনের পর দিন পুষ্ট হচ্ছে, আর 
যত দিন যাচ্ছে, ততোই নানান সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ । 
“ক্রিসিটি' কলকাতা । ইংরেজের অবাধ সহরের ফতোয়া বাচিয়ে 


চা 


রেখে শোষণ করা হচ্ছে কলকাঁতাঁকে ' কলকাতীর নগর জীবন 
আজ বিপর্যস্ত মাডোয়াভী সম্প্রদায় আজ কলকাতার, ভাগ্য 
নিয়ন্তা ৷ কলকাতার. উন্নয়ন শুধ কাগজে-কলমে শুধু টাল- 
বাহান। এখন অবশ্য সাসান্থ কাজ হচ্ছে এ সেই ইংরেজের 
সোহাগ যেন! 

- এসব তুমি কি বলছে কমল ? "পতিবাদ জানিয়েছিল বিনোদ । 

- বলছি একজন বাঙ্গাল হযে শ-লাব প্রতি কেন্দ্রের এই 
অবজ্ঞ। অবহেলা অসহ্য এতে হবো আমকে কেউ কেউ 
প্রাদেশিকতার দোষে দুষ্ট স্লবে। বলুক। কিন্তু প্রাদেশিকতা 
ভারতবর্ষে কোথ'ও নেই ? ভাপতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশ আপন 
নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে । বাংলাব কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমত। নেই। বেকার 
সমস্তা আজ ভাবতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশেই । অবাঙ্গালী শিল্পপতি 


বাংলায় শিল্পক্ষেত্র গন্ডে ভোলে । অবাধ কর্মসংস্থান হয় অবাঙ্গালীদের | 
গভ্মেন্ট ঠটো জগম্াথ। কোনে ক্ষমতা! নেই তার, র। তোমার 
মনে আছে মাষ্টার, বাংলার জনদরদী মঙ্কান সর্ব ভানতীয় নেতা 
একদিন ভাষণ প্রপত্ঙ্গ বঞ্ছেছিলেন, বাংলার যুবকর1 কর্ম বিমুখ। 
কিন্তু মষ্টার, সত্যই কর্ম বিমুখ নয়, কর্মহীন করে রাখার যড়যন্ত্ 
হয়েছে বা'লার যুব সম্প্রদায়কে । যেছেতু তুমি বাঙ্গালী, সেই হেতু 
চাকরীব দ্বার সব সময় রুন্ধ আজ যদি তুমি হাওড় ই্রেশনে 
কুলিগিরি করতে যাও সেখানে তোমার প্রবেশের অধিকার নেই। 

--কিন্তু কুল্সিগিরি কবতে যাবে কি কেউ? 

শুধুমাত্র জানবার জন্তেই জিজ্ঞাসা করেছিল বিনোদ । কমল 
যেন মারতে এসেছিল তাকে । বলেছিল, তুমি কি বিদ্রপ করছো 
মাষ্টার? তুমি অবচ্গ! করছে! বাঙ্গালী ছেলেদের ? 

-_না-না, আমি. **১১১ 

_বাঙ্গালীর কাছে আব বাঁচার প্রশ্নটাই বড়, কাজের প্রশ্নট। নয়। 
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বাঙ্গালী যে-কোন ভাবে বাচতে চায় । শিক্ষার অভিমান তার নেই। 
ত1 যদি থাকতো, তাহলে .স বি, এ পাশ করে হকারী করতো না, 
রেল লাইনে পাথর সরানো কুলির কা কবতে এগিয়ে যেত না, মাসিক 
পঁচাত্তর টাক! মাইনের বিনিময়ে ক্যাজুয়াল লোবের কাজ করতো 
না। আরো শুনবে মান্তার? বাঙ্গালী ফেলে তাৰ বঅ মধধাশা, শিক্ষ! 
আর বর্ণত্বের অভিমানকে মুছে ফেলে ঝাড়,দ্রাগেব কাজও করছে। 

সত্যি? 2. 

-আমি একটি বণও |মথ্য। বলছি না মিথ্যা বলেন আমাদের 
ভাগ্য বিধাতার দল। মিথা বলেন বিশিষ্ট শিল্পপতিরা, রাঙ্গনৈতিক 
মতামত প্র ক্কাশে এতটুকু চিন্তা করা প্রয়োভ্ন মনে করেন না তার।। 
ভারতবর্ষের অবাঙ্গালীর দল বাঙ্গালীর চরি বিশ্লেষণে আজ অথরিটি । 
বাঙ্গালী সংকীর্ণচেতা, বাঙ্গালী প্রাদেশিকতার় রুগ্ন 1) 

মনে পড়লো ।বনোদের (১৯৬৯ সালের ৬ই এপ্রিলের ঘটন!। 
রবীন্দ্র সবোবৰ ই্রেডিয়ামে এক জলসাকে ঘিরে হাঙ্গামা ঘটেছিল । 
সমাঞ্জ বিরোধীর দল সদ! প্রস্তত। প্রস্তুত পুলিশও । লাঠি গুলি 
টিয়ার গ্যাস, দক্ষষচ্তক ঘটোছল ইডিয়ামে। আহত হয়েছিল 
বেশ কিছু নর নারী । নিহত কজন। ব.সছিল বিচার বিভাগীয় 
তদস্ত। উদ্ভোক্তাদের অব্যবন্থার ফলেই তূর্থগন। ঘটেছিল । যদিও 
তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর উদ্ভোক্তারা হর্থা'নায় দায়ী হয়ে শাস্ত 
লাভ করেছিল কিন, সে জানেনা হুর্ঘটনা ঘটে, দোষী প্রমাণীত 
হয় কিন্তু শাস্তির রেওয়াজ নেই । 

সেই মর্মান্তিক ঘটন।কে কেন্দ্র করে সমস্ত ভারতবর্ষের সংবাদপত্র- 
গুলো সরব হয়ে উঠেছিল । বিভন্ন পত্রিকার তরফ থেকে বিভিন্ন 
দাবী জানানে। হয়েছিল। প্রকাশ কর হয়েছিল মতামত । 

ঘটন! ঘটার হৃ্দিন পরে বড় বড় হেড লাইনে সংবাদ বেরুলে। £ 
রবীন্দ্র সরোবরে ব্যাপক নারী নির্যাতন হয়েছে । হাঞঙ্জার হাঙ্জার নারী 
উলঙ্গ অবস্থায় রাজপথে ছোটাছুটি করেছেন। 
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ছুটে এলেন শ্রন্ধেয় নেতা রাঁজনারায়ণ। বিবৃতি দিলেন, ঘটনার 
পরদিন ছু লরি ব্রেশিয়ার ধাপায় পাঠানো হয়েছে?) 

ধন্চ রাজনীতি ! ধন্ঠ আজকের রাজনৈতিক নেতারা | মাতাল 
অথবা পাগল রাজনারায়ণের পক্ষেই ওকথা বলা সম্ভব ( অবশ্য 
যদি তিনি ভিন্ন উদ্দেশে স্বাভাবিক বুদ্ধিতে কথা না বলে 
থাকেন)! 

আরো অনেক কথাই বললেন বাংলা! দেশের অনেক গণ্যমান্য 
বিশিষ্ট ব্যক্তি। বাঙ্গালীর নৈতিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরা হল 
সমস্ত পৃথিবীর কাছে। ভারতবর্ষ জুড়ে সুষ্ঠভাবে প্রচারিত হতে 
লাগলে! বাঙ্গালী বিছেষ: বাঙ্গালী যুবকদের হীন পশুত্ব প্রমাণের 
চেষ্টা চল স্থপরিকল্লিত ভাবে । 

একজন বাংলার মহিল! নেত্রী কংগ্রেসের ৬/০29৪0 00 03৪ 
1181০) পত্রিকায় এপ্রিল সংখ্যায় লিখলেন,_ 
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লিখেছিলেন, 
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রাজনারায়ণের বিবৃতি, কংগ্রেস নেত্রীর লেখা, বোস্বাইয়ের 
একখানি হিন্দী কাগজের প্রচার-__বাঙ্গালী তরুণের! দলবদ্ধভাবে 
মাড়োয়াড়ী (স্ুলাঙ্গীবাদে ) স্ত্রীলোকদের ধর্ষণ করেছে। কলকাতায় 
বেরুতে পারে না মেয়েরা । 

বাঙ্গালী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সেদিন কিছু বিশিষ্ট 
বাঙ্গালী অপপ্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিনোদের অপপ্রচার 
মনে হয়েছিল এই কারণেই, সভ্যতার আইনে, মানবতার খাতিরে 
আজ লমস্ত পৃথিবীতে কোথাও হুঃখক্জনক অথব! অন্যায়কর ঘটন! 
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ঘটলে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হয়। সত্য উদ্ধারের তদস্ত 
চলে। প্রকৃত সত্য উদ্ধার হয়। দোষী, নির্দোষী প্রমাণ হয়। 
(ভোরতবর্ষের তেইশ বছরের স্বাধীনত। কালে তদন্ত কমিশন গঠনের 

ঘটনা নেহা কন নয়। সরকারী বেদরকারী বছ তদন্ত কমিশন 
গঠন হয়েছে । বহু অর্থের অপচয় ঘটেছে । পরিণতি প্রায় ক্ষেত্রেই 
হাস্যকর । প্রকৃত দোষী সাব্যস্ত হওগার পর শাস্তি পেয়েছে কিনা, 
তেমন ঘটন। তাঁর জানা! নেই । অথব। ছি2 লক্ষ্মী ছেলে, অমন 
করতে নেই! 

নুভাষ চান্দ্রর মৃত্যু রহস্তাক্ষে নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন হয়ছে । যা 
ছিল স্বাধীন সরকারের নৈতিক দায়িত্ব, 1 জনমতের চাপে পড়ে করতে 
বাধ্য হয়েছিলেন পণ্তিত '.নহেরু । সরকারী উদ্যোগে খিদেশ ভ্রমণ 
করে এসেছিলেন কিছু দেশপ্রেমিক । শাহ নওয়াঙ্গ খানের তদন্তকারী 
দল বিদেশে স্বান্থ্যোদ্ধার করে এসে জানিয়েছিলেন._ নেতাজী মৃত । 

নেতাজী মৃত ? 

মেনে নিতে পারেনি মানুষ । সন্দেহের ছায়। দূর হয়নি মন 
থেকে । মানুষ যেন জানতো, ভ্রমনকাদীর দল এই কথাই বলবে। 
নেতাজী মৃত, একথ। বলতে তার! খাধ্য। ঝারা নৈভিক কারণে, 
কর্তব্যবোধে নয়, জনমতের চাপে আনচ্ছা সত্বেও ধারা তদন্ত কঃতে 
স্বীকৃত হন, তাদের কাছ থেকে মানুষ এর বেশি (ক আশা করতে 
পারে? 

কারণ ? কারণ কি একট! সুভাষ চন্দ্র দেশের শক্র, সুভায় চন্দ্র 
জাতির শত্রু, তার চেয়েও বড়, তিনি ছিলেন কংগ্রেসের নীতির শক্র। 
শক্রর জন্তে কিছু করা উচিৎ নয়। তার মৃত্যু ঘটুক অথবা তিনি 
বেঁচে থাকুন, কি এসে যায় তাতে দেশের ভাগ্য বিধাতাদের ! 

কি করেছেন সুভাষ চন্দ্র দেশের জন্তে? জাতির জন্যে? 
ভারতমুক্তির জন্যে 1 

সুভাষ চন্দ যুদ্ধাপরাধী! সুভাষ ভন্ত্র ফ্যানিষ্ট! গণতন্ত্রের মাঝে 
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সুভাষ চন্দ্রের ফ্যাসিবাদের কোন স্থান নেই। সুভাষ চন্দ্রের নামে 
যুদ্ধাপবাধীর পরোয়ানা ঝুলুক। তিনি জীবিত অথব৷ মৃত যাই 
“হাননা কেন, ভারতে ফেরার নির্ভয় প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ 
থাক তার। 

কিন্তু বড় বদ ভারতবর্ষের মানুষের একটা অংশ । তার! বুঝেও 
বোঝেনা । তারা মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে জানেনা, তার। 
সত্য জানতে চায়। তার! নেতাদের সমালোচন। করে। সুভাষ-ভয়ে 
ভীত নেতাদের ধিকার জানায় । 

জনমতের চাপে বাধ্য নেহেরু, বংশবদদের দিয়ে দায়সারা তদস্ত 
করালেন । জানালেন, দেখলে তো? মিছি-মাছ আমাকে দোষারোপ 
করেছিলে তোমরা, লো কট! মরে ভূত হয়ে গেছে । 

স্বভাব চন্দ্র ভাল লোক ছিলেন! একজন মানুধকে ম্বীকৃতিদান | 
অন্বীকার করা হয়েছে তার ব্যঞ্চিত, ঠার মহান মুক্তি প্রচেষ্টাকে 
কারণ কি জার্মানীর সাহাধ্য গ্রহণ 1) 

ভিয়েতনাম জুড়ে আজ আমেরিকার বর্বরতা । ফরাসীদের 
কবল-মুক্ত করার জন্যে আমেরিকার সাহায্য গ্রহণে দ্বিধ! করেননি 
সেখানকার বুক্তিযোদ্ধারা। আমেরিকার কাছে দাসখত লিখে 
দেয়নি তো! ভিয়েংনান। মন্তায়কারীদের আঘাত হানতে আজ 
তারা এতটুকু দ্ধিধাগ্রন্থ নন। মুভাষের সাহায্য গ্রহণ কি দাসত্বের 
অঙ্গীকারে 1? শ্তার ব্যক্তিত্বে কি কালিমা লেপন নয়? 

স্থভাষ চত্ মৃত! 

তাহলে আঙ্জ আবার কেন তদন্ত কমিশন বসেছে? কেন 
কমিশন ছুটে যাচ্ছে জাপানে ? 

মিথ্যাবাদী শাহ নওয়াগ খান! অঃ চরিত্র পণ্ডিত নেহেরু? 
মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে পুবের তদৃন্ত? জীবিত ম্বৃতের প্রশ্ন নয়, 
তদন্তকারীর দল আপন ন্যার্থে নত্যের অপলাপ করেছেন? তার। 
নৈতিক দায়িত্ব পালন করেন নি? অথবা! তাদের তা না করার 
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নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কি? সতা কোনট। 1? কোন্‌ স্বার্থ লুকিয়েছিল 
নেতাজী তদন্তের অন্তরালে ? 

রবীন্দ্র সরোবরের তদন্ত শেষে বিচারপতি শল্ভু ঘোষ রায় 
দিয়েছিলেন, ব্যাপক নারী নির্যাতনের কোন ঘটনার প্রমাণ | ভিন্ন 
পাননি। 

বিচারপতি নারী নির্ধাতনের প্রমাণ পাননি। কিন্তু বিনোদের 
মনে হয়েছে, নারী নিধাতনের ঘটনা! একেবারে যে ঘটেনি তা নয়। 
সমাজ |বরোধীদের সুযোগ সন্ধান ব্যর্থ হয়নি। স্থুযোগ সন্ধান 
চলছে তো আজ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে। শুধুমাত্র সমাজ বিরোধী 
নয়, প্রভাবশালী ব্যক্তির দলও পশুর ক্ষুধা নিয়ে ওৎ পেতে আছে, । 
ওৎ পেতে আছে ক্ষমতাসীন কতৃপক্ষের দলও.। ক্ষমতা ধার করায়ুত্ব, 
নারীর যৌবন তার হাতের মুঠোয় । তোমার চাকরী আমার 
হাতে-তোমার পেটের ভাত বন্ধ করে দিতে পারি আমি, 
অসৎ ওপরওয়ালাদের চাহি মেটাতে বাধ্য আঞঙ্জ অনেকেই । তা 
কি নারী নির্যাতন নয়? কোথায় তার প্রতিকার ? অনেক দেশসেবক 
স্থরায় নারীতে, দেশসেবার ব্রত উদ্যাপন করছেন, কালোবাজারী 
চালাচ্ছেন, আত্মজনের মাধ্যমে ব্যবসার বোল বোলাও বাড়াচ্ছেন -. 
ধর! পড়লে সাতখুন মাপ, আইন কেশাগ্র স্পর্শ করতে সাহসী 
হয় না, প্রতিবাদ জানালে হতে হয় সমাজ বিরোধী । দেশের 
মানুষ, অন্ধত্ব বরণ করো! তোমরা, আমাদের রাজ্যপাট, তোমর।! 
আমাদের অধীনস্ত দাস। 

শাসকশ্রেণী গণতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকারী । শাপনক্ষমত। হস্তচ্যুত 
হলেই গণতস্ত্রের করায়ত্ব লাভ ঘটে। গণহত্যা চলে গণতন্ত্র রক্ষা 
করার নামে । 

(১৯৬৬ সালের খান আন্দোলনের প্রতিরোধে গণহত্যা! করেনি 
কংগ্রেপ!? 

সংখ্যালনু পি, ডি, এফ লরকারের গা্ধীবাদী নেত। প্রফুল্ল ঘোষ 
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গণহত্যা করান নি? নারীর ইজ্জং নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন নি? 
উত্তরপাড়া কলেজে সি, আর, পি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পেটান নি? 
ছাদ থেকে, ঠাদ থেকে নীচে নিক্ষেপ করান নি € বেয়ারাকে ক?) 

না, স্বাধীন ভারতবর্ষে শাস্তি রক্ষকের দল যতই অশান্তি ঘটাক 
না কেন, কোন দোষ হয়না! তাদের। শাস্তিরক্ষা করা তাদের 
কর্তব্য। তারা অশাস্তির আগুন জালিয়ে শান্তিরক্ষা করে৷ দোষী 
নির্দোধীর বিচার করে না। অস্ত্রের ব্যবহারই তাদের কাছে 
যথেষ্ট। 

হায় রে গণতন্ত্র, তন্ত্রের ধারক বাহক তুমি । গণহত্যাই তোমার 
একমাত্র উদ্দেশ্য ।) 

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্চে বাংলাদেশে গঠিত হয়েছে 
যুক্তত্রণ্ট সরকার। হয়েছে জনগণের রায়ে । শোষণ শাসনের 
অবসান কল্পে বাংলার মানুষ কংগ্রেসেব বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে । কিন্তু 
কাদের পাঠিয়েছে শাসন পরিষদে ? 

একবার বসেছে কেনা-বেচাব হাট। বাজারের পণ্য হয়ে, 
“কে নিবি নে' বলে, আপন স্বার্থসিদ্ধি করেছে বিশ্বাসঘাতকের দল । 
ছিতীয়বার বিশ্বাসঘ।তকতার উপধুক্ত শাস্তি দিয়েছে মানুষ । চেয়েছে 
শার্তি-ন্বত্ধি। ঠেয়েছ শোষণের অবসান । মিথ্যার বেসাতি হটিয়ে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে সত্যকে । 

সত্য আবার মিথ্যার রূপ নিয়েছে। মানুষের প্রত্যাণা অপূর্ণ ই 
থেকেছে । সেই খেলা ক্ষুদ্র স্থার্থ, দলীয় স্থার্থ, পরস্পরের প্রতি 
দোষারোপ, কালোবাঞ্জারীর দলের অবাধ লুঠন-_কেন্দ্রের 'গেল গেল' 
রব, সেই গেল একদিন । 

কিন্তু কেন গেল? কিসের জনে গেল? কাদের 
জন্যে গেল? 

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কথ চিন্তা করে দলীয় কোন্দল কি বন্ধ 
কর! যেত না? 
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সমগ্র বাঙ্গার্লী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে জঘন্য চক্রান্ত 
সুর হয়েছিল রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, তার প্রত্ধিকারে 
কি করেছে যুক্তফ্রট সরকার ? কিছু কি করার ছিল না! 

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এখানে মান্থুবের সমান অধিকার । 
সেই অধিকার হরণের চেষ্টা, একট জাতির নামে কলঙ্ক লেপনের 
অপচেষ্টাকে রোধ করার দায় সেদিন গ্রহণ করেন নি যুক্তক্রণ্ট 


সয়কার । 
সাম্প্রদায়িকতা, ভেদনীতি, প্রাদেশিকতা মহাপাপ । আজ যদি 


বাঙ্গালী বলে, বাংল! বাঙ্গালীর-_তাহালে অন্যায় করবে বাঙ্গালী । 
বাঙ্গালী তার আপন দেশে অধিকার হারা। বাঙ্গালীর নিরাপত্বা 
নেই, বাচার অধিকার নেই । বাঙ্গালী ভারতীয় । 

বাঙ্গালী চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা, বাঙালীকে অধিকার হারা 
করে রাখার যড়যন্ত্র আঙ্জ মিথ্যা নয়। ভারতবর্ষের কোন্‌ প্রদেশে 
আজ কম-বেশি বাঙ্গালী বিদ্বেষ নেই? আর সে বিদ্বের প্রচারে 
অংশ গ্রহণ করে থাকেন রাজনৈতিক নেতারা । 

১৯৬৯ সালে বাঙ্গালী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা কম 
হয়নি। সেই প্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন পার্লামেন্টের হুজন 
সদম্ত-_ইল! পাল চৌধুরী এবং সোস্তালিষ্ট রাজনারায়ণ। কিন্ত 
ুক্তফ্রট সরকার ফৌন্রদারী আদালতে এঁদের সোপর্দ করেনি। 
আত্মকলছে মত্ত সদস্যরা সে কথা চিন্তা করেননি সেদিন। মেনে 
নিয়েছিলেন বাঙ্গালীর তধঃপতনের অভিযোগ । 

অভিযোগ ? 

চমকে উঠলে। বিনোদ। সেকি অভিযেগ জানাচ্ছে? বাংলার 
রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে? 

না, অভিযোগ নয়-_আবেদন। বাঙ্গালী বাচতে চান। 
বাঙ্গালী সুস্থ জীবন কামনা করে। দল নয়, মানুষ __মানুষের বলি 
নীতিই বাচাতে পারে বাংল।কে__বাঙ্গালীকে- ভারতবর্ষের নিগীড়িত, 


হও 


নির্ধাতীত মানুষকে । আমরা সবাই সমান। আমরা মানুষ 
চাই মানুষের অধিকারে বাচতে । 
আমরা বাঁচতে চাই! 


ভাতরবর্ষের মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছিল। বাঁচার অধিকার 
কিন্ত স্বাধীনতা প্রীপ্ধির পরমুহৃর্তে আর্তনাদ হাহাকারে পুর্ণ হয়ে 
উঠেছিল ভারতের আকাশ বাতাস । রক্তের বন্ত' বহে গিয়েছিল। 
মিথ্যা প্রমাণীত হয়েছিল গান্ধীজীর রয়টারের সংবাদ পরিবেশনের 
প্রতিবাদ। আমরা ভাইয়ে-ভাইয়ে আলাদা হইনি। ব্রিটিশ চক্রান্তে 
আমর! পরস্পরের শক্রতে পরিণত হয়েছি । হ্বল-স্বার্থপর নেতার 
দল আসাদের অমানুষ করে তুলেছিল। ইংরেজের মহত্বের দ্বারে 
মাথাকুটে বলেছিল, আমরা অক্ষম -প্রভু রক্ষা কর আমাদের। 
আমরা অক্ষম পঙ্গু, নেতৃত্বের গর্ব অহঙ্কার আমাদের ধুলায় লুঠোতে 
বসেছে। তুমি আমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তোমার ইংরেজ 
চরিত্রের উদারতার পরিচয় দাও। আমাদের সাবালকত্ব প্রাপ্তির 
স্থযোগ দাও । 

বরাভয় দান করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন' গ্রহণ করেছিলেন 
দায়িত্বভার । মাত্র হু তিন ঘণ্টার মধ্যে সঙ্কটের স্বর পট! বুঝে নিলেন। 
প্রস্তাব দিলেন জরুরী কাঞিটি-গঠনের । সঙ্গে সঙ্গে নেহেরু, প্যাটেল 
সম্মত হয়ে গেলেন। আহা, প্রভুর কি মহিমা, সঙ্কটের স্বরূপ 
বুঝতে ছতিন ঘণ্টার বেশি লাগলো না; আমরা কি গাধা, দেশ- 
ভাগের জন্তে কামড়া-কামড়ি করলাম, শিখ আর মুসলমান 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখলাম দিনের পর দিন, তবু দেশ ভাগ হওয়ার পর 
কি হতে পারে সেটুকু একবারও বুঝতে পারলাম না! আমাদের 
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কুকীতিতে হাজার-হাজার মানুষের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে সেটুকু 
চিন্তা করা, ব্যবস্থা! গ্রহণের উপায় একবারও ভাবলাম না। বলি- 
হারি আমাদের অযোগ্যতা । যে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্কতার ভিত্তিতে 
লীগের জন্ম, যারা ঘোষণা করেছে, তারা আগে মুসলমান তাবপর 
ভারতীয়, তাদের চরিত্র যে কি হতে পারে, তার! হিন্দু নিধনের জঙন্টে 
কি করতে পারে, আমরা একবারও চিন্তা করলাম না। অথচ প্রভু 
আমাদের ঠিক বুঝতে পারলেন! নিশ্চই তিনি আগে থেকেই চিন্তা 
করেছিলেন। আমর ছেলেমানুষ, ভয় পাঁব, তাই বলেন নি। 
প্রভুহে, তুমি সত্য- তুমি মহৎ, তোমার তুলন৷ মেলা ভার! 

প্রভুর মহিমায় বিগলিত পণ্ডিত নেহেরু ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ 
সালের অপরাহে গভর্ণমেণ্ট হাউসের কাউন্সিল চেম্বারে জরুরী-কমিটির 
বৈঠকে কর্ম পদ্ধতি সম্বর্কে আলোচনার উদ্বোধন করতে গিয়ে 
মাউণ্টব্যাটেকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনার উপদেশ গ্রহণ 
করব, কিন্তু একটি সর্তে। সর্ত হলো, আপনাকে এই *মিটির 
সভাপতি হতে হবে। 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন,_ আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হলাম, 
কিন্ত একটি সর্ভে। সর্ত হলো, এ সংবাদ কখনই বাইরে প্রকাশ 
করা হবে না যে, আমি কমিটির সভাপতি হয়েছি 

অহো1! জীবন সার্থক। ধন্তা-ধন্য প্রভু, ধন্ত ভক্ত । দৌহ। দৌোহে 
না ছাড়িতে চায়। গঠিত হল কমিটি । একজন ইংরেছ্ের ওপর ভার 
দেওয়া হল কমিটি আর পাক-গভর্ণমেপ্টের মধ্যে সংযোগ রক্ষার | 
দিল্লীকে পাঞ্জাবী উদ্বান্তদ্দের হাত থেকে বাঁচাবার জন্তে কমিটিতে 
সম্কল্পের দীক্ষা গ্রহণ কর হল। 

চলল শাস্তি স্থাপনের কাজ। চলল পসাঞ্রাবে হানাহানী । 
দিল্লীতে গুপ্ত হত্যার মহড়া । কলকাতাকে তার অলৌকিক প্রভাবে 
শান্ত করে দিল্লী ফিরে গেলেন গান্ধীজী। পাঞ্জাবে তার পিং চালাতে 
লাগলেন জোর প্রচার। বুদ্ধ চলছে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে। 
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নতুন সরকার এই অপপ্রচারেৰ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সে সাধ্য নেই। 
নেহেরু দিয়ে চলেছেন তার এতিহাসিক ভাষণ। বিদেশীদের করছেন 
নিঃশঙ্ক। দিল্লীর মুসলমানদের অস্ত্রশত্র বার করে নেবার প্রস্তাব 
প্যাটেলের, মাউণ্টব্যাটেনের বাধাদান। ছিঃ, ওসব করেন'। অব্য 
শিখদের কপাণ কাড়ার ব্যাপারে ধর্মের দোহাই পেডেছিলেন 
প্যাটেল। 

জিন্নার সাফ কথ, এখন তিনি ক্রমেই বুঝতে পারছেন যে, ভাল 
করে লডে এ ব্যাপাপ (দাঙ্গা ) শেষ করে দেওয়া ছাডা আর কোন 
উপায় নেই । 

কথাটা এসে জানিয়ে ছিলেন ইস্মে, সংযোগ রক্ষক। করাচীতে 
তিনি মোট আটচল্লিশ ঘণ্ট! ছিলেন (১৪ই সেপ্টেম্বর, ৭৭)। জিন্নার 
সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করতে সময় গেছে তার মাত্র এগারো ঘণ্ট || 
জিন্ন! তাকে ভাল লোক বলে প্রশংসা করেছেন। ইচ্ছে হলেই, 
দেখা! করা আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন। 

ভাইয়ে ভাইয়ের বিবাদে, সংবাদের আদান-প্রদানকারী ইস্মে। 
সাগর পারের বেণীয়া ইংরেজ একজন । 

যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য ১৫ই আগস্টের মধ্যে ভারত ভূক্তির দলিলে 
স্বাক্ষর করেনি তার মধ্যে জুনাগড়ের নবাবের পাকিস্থান-ভূক্তির সংবাদ 
পাওয়া গেল। অথচ ১৫ই আগ্টের মধ্যে আপন আপন সিদ্ধান্ত 
ঘোষণার অন্থরোধ ছিল মাউণ্টব্যাটেনের । তলে তলে ছিল সংকট 
স্থষ্টিব মতলব । 

সেই সংকট স্থ্টি হতে খুব বেশি দেরি হলন। । 

১৯৪৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে দাঙ্গার 
পরিপ্রেক্ষিতে ভাষণদান কালে পণ্ডিত নেছেরু বললেন, ভারতের 
কোন ব্যাপার, অবস্থা ও ঘটনায় আমি “সন্ত, হতে পারছি না। 
বন্তত আমি গত ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনও যথার্থ সন্ত হতে 
পারিনি। অবশ্য বর্তমানের এই অবস্থা ও অবস্থার অবনতি প্রতিরোধ 
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করবার জন্ত আমাদের সবদিক দিয়েই চেষ্টা করতে হবে। এ চেষ্টার 
কিছুটা হবে :লাকের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টায় এবং কিছুট! হবে 
জোর করায়। আজ চোখের সম্মুথে যে ধরণের ঘটনার আলোড়ন 
দেখতে পাচ্ছি, সেটা বস্তুত দেশের নিয় মধ্য শ্রেণীর আ'ধপত্য 
প্রতিষ্ঠার আলোড়ন। সমাজের এই শ্রেণীই হিটলাবকে ক্ষমতার 
আসনে বসিয়েছিল। সমাজে যখন কোন ঘটনার সংঘাতে প্রচলিত 
ব্যবস্থায় ওলট-পালট হতে দেখা যায়, তখন সেই পরিবর্তনের আবর্তে 
নান! অন্তুত ধরণের এক একটা শ্রেণীগত স্থার্থবাদ মাথা চাড়৷ দিয়ে 
ওপরে ওঠবার চেষ্টা করে। এই স্ব স্থার্থবাদী শ্রেণীর প্রকাতি ও 
মনোবৃত্তি হয় সম্পূর্ণ ভাবেই ফ্যাসিস্টপন্থী, নয় ফ্যাসিস্টপন্থার কাছ- 
ঘেসা। এরাই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। 

পণ্ডিত নেহেরুকে সমর্থন জানিয়েছিলেন পাকিস্থানেব প্রধানমন্ত্রী 
লিয়াকত আলী। পশ্চিমী চিস্তাধারায় অভিষিক্ত-গ্রতিভ1া ছুই 
প্রধান মন্ত্রী নিম্-মধ্য শ্রেণীকে দোষারোপ করেছিলেন । তার! 
নিজেদের অপরাধী করেননি । বলেননি, দেশভাগ করে স্বাধীনতা 
নিয়ে আমর! ভুল করেছি। আমাদের অন্তায়, পাপ, স্বার্থ পরতা 
মানুষকে হানাহানীর মুখে ঠেলে দিয়েছে । আমরা আর্ট চরিত্র, 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছি মানুষের সঙ্গে । ছলনায় ভূলিয়েছি তাদের । 

পণ্ডিত নেহেরুকে সেই সম্মেলনে সাংবাদিকর! প্রশ্ন করেছিলেন, 
বৈদেশিক সাহায্য ভারতে আহ্বান করতে তিনি রাজি আছেন 
কিনা ? 

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমার দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ের জন্য 
বিদেশের পুজি এবং কারিগরী সাহাধ্য আমার দেশে খাটতে দিতে 
অবশ্যই আমি রাজি আছি। কিন্তু বিদেশের কোন কায়েমী স্থার্থ 
এখানে প্রতিচিত হবার সুযোগ দেবনা । 

লিয়াকৎ বলেছিলেন, আমারও এই বক্তব্য। 

কেনা বেচার হাট বসেছিল রাজ রাজড়াদের সঙ্গে। ইংরেন্ব 


সপ 


বংশবদের দল তখন স্বার্থ গুছাতে মত্ত । দর চড়িয়ে চলেছে তারা৷ 
নাজেহাল হচ্ছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্যাটেল । 

পাঞ্জাবের দাঙ্গা! ভয়াবহ হয়ে উঠছে ক্রমশ । ভারতীয় বাহিনীর 
ব্রিটিশ অফিসারের দল কলকাটি নাড়ছে সেখানে । দাঙগ। থামার 
পরিবর্তে বাড়ছে । লক্ষ লক্ষ মানুষ হচ্ছে পথের ভিখারী । পাকিস্থান- 
হিন্দুস্থান দাঙ্গার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করছে। 
তারই মাঝে ২৬শে সেপেম্বর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী গান্ধীজী 
বললেন, পাকিস্থান যদি স্বাদের আচরণের স্ুষ্পই এবং প্রত্যক্ষ 
ক্রটিগুলিকে সর্বদাই অন্ধীকার করতে থাকেন এবং নিজেদের ক্রুটিগুলিকে 
সামান্য ও লঘু বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে থাকেন, তবে ভারত 
গভণমেন্টকে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ই করতে হবে। 

ওধারে পাকিস্থানের যুদ্ধ বাঁধাবার চেষ্টার ক্রুটি নেই। জুনাগড় 
হয়েছে পাশার ছক। উদ্দেশ্ট, কাশ্মীরে দাবী প্রতিষ্ঠার দরাদরির 
স্থবিধা। কিন্তু কাশ্মীর অথবা জুনাগড় পাকিস্থানকে দেওয়ার উপায় 
নেই। কারণ কাশ্মীর যেমন পণ্ডিত নেহেরুর হৃদয়ের ধন, গুনরাটা 
প্যাটেলের জুনাগড়ও তেমনি । 

দূরদর্শী ভারতীয় নেতার দল জানতেন (1) ভারত ভাগ করলেই 
সমস্তার সমাধান হবে না, বরং নতুন নতুন সমস্তার স্যষ্টি হবে। 
ভারতের রাজন্যবর্গের অযথা কালহরণ তাদের বনু পূর্বেই সাবধান 
করে দিয়েছিল। তবু তারা যেন বুঝেও বোঝেননি। 'আমি কি 
হন্ুরে' নীতিতে তড়িঘড়ি ক্ষমতা নিয়ে নিলেন। হয়তো বলা যায়, 
নিতে বাধ্য হলেন। ফলে যুদ্ধ। আক্রান্ত হল কাশ্মীর ৷ স্বার্থপর 
কাশ্মীরের মহারাজা শেষ মুহূর্তে সাহায্যের আবেদন পাঠালেন 
ভারতের কাছে। অথচ তার ইচ্ছা! ছিল তিনি স্বাধীন থাকেন। 
ইংরেজের দাস'হয়ে রাজপাট ভোগ করেন। 

কাশ্মীরে হানাদার পাঠিয়েছে জিলা । হানাদারীতে অস্থির 
কাশ্মীরের মহারাজা! ভারত চুক্তিতে ম্বাক্ষয় করেছেন। বেধেছে 


৮৬১৬ 


কাশ্মীরের সঙ্গে যুদ্ধ। কাশ্মীর-মুক্ত সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই যুদ্ধ বন্ধ 
হয়েছে । কেন হয়েছে? কোন্‌ স্বার্থে হয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষ 
বহন করছে! 

অর্থ নৈতিক অবস্থা পাকিস্থানের দেউলিয়া । মাত্র হু কোটি টাকা! 
তার সম্বল। পণ্ান্ন কোটি টাকা তার প্রাপ্য ভারতের কাছে। কিন্ত 
প্যাটেলের কঠোর নির্দেশ, পাকিস্থান যদি কাশ্মীরের হানাদারীতে 
সাহাযযদান করা বন্ধ না করে তাহলে পাকিস্থানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত 
প্রত্যেকটি অর্থ সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও চুক্তি ভারত গভর্ণমেন্ট পালন 
করবে না। প্যাটেলের যুক্তি-কেন পাকিস্থানকে টাকা দেব, যে 
টাক! দিয়ে পাকিস্থান অস্ত্রশস্ত্র 4রিদ করবে, আমাদেরই সৈনিকদের 
মারবার জন্য? 

কিন্ত তাকি হয়। হয়না, হতে পারে না। ইংরেজ কোন্‌ প্রাণে 
তা সহ করবে, সহ! করবেন মহাত্মা গান্ধী, তার কুলীনভক্ত পণ্ডিত 
নেহেরু? 'মেরেছে। কলসীর কাণ।, তা বলে কি প্রেম দেবনা? 
প্যাটেলের অজ্ঞাতসারে অনেক কিছুই কর! হল । গান্ধী পালন করঙ্গেন 
তার আমরণ অনশন | তিনি বলোছলেন,_-এই অনশন ব্রত আমি 
তখনই ভঙ্গ করবো যখন দেখব যে, সকল সম্প্রদায়ের মন থেকে 
বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বাইরের কোন 
শাসনের বা ভয়ের চাপে নয়, সকলের মনের ভিতর থেকে 
স্বতঃন্ফুর্তভাবে যখন এই সৌহার্দের ভাব একটা কর্তব্য বোধের মতো 
জাগ্রত হয়েছে দেখতে পাব, তখনই আমি সন্তুষ্ট হতে পারব। 
অন্থ কারও পরামর্শে নয়, একমাত্র ঈশ্বরকেই আমার একমাত্র 
ও পরম উপদেষ্টা বিবেচনা করে আমি এই ত্রত গ্রহণের সঙ্কল্প 
করেছি। 

সে সময় (১৪ ই জানুয়ারী, ১৯৪৮) প্যাটেল অভিযোগ 
করেছিলেন, এই সময় অনশন করা গান্ধীজীর উচিৎ হয়নি । গান্ধীজী 
অত্যন্ত শোচনীয় ও তুল সময়ে অনশন আরম্ত করেছেন। এই 


১৬৬০ 


অনশনের দ্বারা গান্ধীজী 'যে পরিবর্তন ঘটানে! যাবে বলে আশা 
করছেন, কার্যত ঠিক তার বিপরিত ফল হবে। 

খুশি হয়েছিলেন নেহেরু । অবশ্য তার খুশি হওয়ার অন্য কারণও 
আছে। প্যাটেল-নেহের তখন কংগ্রেসের ছুই শিবিরে বিভক্ত । 
নেহেরু-নীতি প্যাটেলের কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়। আবার প্যাটেলের 
মনোভাবও নেহেরু সমর্থন করতে পারেন না। গান্ধী প্যাটেলও 
তখন ছুই _একে মন্তের পরিপূরক নন, 

দিয়ে দেওয়। হয়েছে পাকিস্থানের পঞ্চানন কোটি টাক, দিল্লীর 
মেঘলা আকাশে রোদ উঠতে অনশন ভঙ্গ করেছেন গান্ধীজী ৷ 
কারণ তার অনশনের কন্তে আকাশে রোদ ওঠেনি । অনশনে যখন 
দিল্লীব মানুষের হৃদয় পরিবর্তন হল, রোদ উঠলো । অবশ্য কিছু 
হুষ্ট শিখ কালে! পতাকা নিয়ে বিড়ল। ভবনের সামনে ধিয়ে চিৎকার 
করতে করতে চগছে,-_গান্ধীকে মরতে দাও। তাদের হদয়ের 
পরিবর্তন ঘটানে, সম্ভব হয়নি গান্ধীজীর। হয়তো দেশভাগের 
রক্তাক্ত পঙ্কিলতার আবর্তে হৃদয় নামক বস্তুটি মরে গিয়েছিল । 

ঘরের ঝগড়া ঘরে মেটেনি। রাষ্ট্রপুপ্রের দ্বারস্থ হয়েছে ভারত। 
বুদ্ধি ইংরেজের। কিন্তু রাষ্্রপূঞ্জে ভারতের বক্তব্য যখোচিত মর্ধাদ। 
ও গুরুত্ব লাভ করেনি। বিশ্বের অভিমত ভারতের অনুকূলে হয়নি। 
কারণ কথার তুবড়ি ফোটাতে না পারলে সেখানে কিছুই হয়ন। 

পাকিস্থান হানাদার পাঠিয়েছে কাশ্মীরে, জুনাগড় নিয়ে করেছে 
শয়তানী, তবু সেই পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগের পর 
অভিযোগ করেছে । কংগ্রেলকে যড়যন্ত্রকারী বলেছে। ভারতীয় 
প্রতিনিধি অভিযোগ খগ্ডনের চেষ্ট করে নি। তিনি, 'দাদাগে 
ছাদিনতা পেন, তাই কত বিদেশী মানুষ একসঙ্গে দেখনু” হয়ে 
বসেছিলেন। 

অবশ্য চীন প্রতিনিধি ডঃ সিয়াং “যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব সম্মত 
পন্থায়” বিরোধ সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন । 


১৩? 


কিন্তু হয়নি কিছুই । পাকিস্থানের দাবী গণভোট । কাশ্মীরের 
অধিবাসীরা স্থির করবে তাদের ভাগ্য । থাকবে হানাদার । থাকবে 
যুদ্ধ বিরতির আগের অবস্থায় পাকিস্থানের ভূখণ্ড অধিকার । 

কাশ্মীরের ভার্ত-তৃক্তি অসম্পূর্ণ। জাল-জাতিয়াতিতে ভরা । 
জুনাগড়ের পাকিস্থান-ভূক্তি সম্পূণ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
নিয়ে রাজ রাজড়ার দল কাদের নির্ধেশে চাতুরীর খেলায় 
মেতেছিল ? 

কাশ্মীর সমস্যার সমাধ'ন হয়নি। রাষ্ট্রপুঞ্জ মেটায় নি সে ঝগড়া। 
মেটানো রাষ্ট্রপুপ্রের কাজও নয়। রাষ্ট্রপুগ্ত ঝগড়া জিইয়ে রাখার 
জন্যেই স্ষ্ট। 

কারণ? 

কারণ কি একট।। অসংখ্য কারণ। সবচেয়ে বড় কারণ, 
পশ্চিমের স্বার্থরক্ষা কর! । 

আজ রাষ্্রপুঞ্জের বড় তরফ আমেরিকা, রাশিয়া । চীনের আজ 
আর কোন স্থান নেই রাষ্্রপুপ্রে। কারণ, আজ সে আপন শক্তিতে 
শক্তিশালী । 

কাশ্মীর ভারতের অভিশাপ না আশীর্বাদ তার বিচার এখানে নয়। 
কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে ব্ছ জল ঘোল৷ হয়েছে । যে শেখ আবহুল্পা 
ছিলেন ভারতের বন্ধু, আত্মার আত্মীয়, সেই শেখ আবহল্লাই আজ 
পরম শক্র ভারতের। শের-ই-কাশ্মীর যেমন কাশ্মীরের ভারত-ভূ:ক্ত 
একদিন সমর্থন করেছিলেন, পণ্ডিত নেহেরুর অতি বিশ্বস্ত হয়ে কাজ 
করেছিলেন, অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন শ্ঠামাপ্রসাদ মুখার্জাকে 
( শ্টামাপ্রসাদ-জননীব সন্দেহ পণ্ডিত নেহেরু সেই মৃত্যু রহস্তের মধ্যে 
জড়িত ছিলেন ), তেমনি পাকিস্থানের স্বার্থে একদিন উল্টো গাইতে 
সুরু করেছিলেন তিনি । স্থান হয়েছিল কারাগারে । 

ভোষণনীতিতে কিছু হয়না । নেহেরুর তোষণনীতির ফলে 
পাকিস্থান, ভারতের আকাশে কালে! মেঘ হয়ে জমে উঠেছে দিনের 
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পর দিন। হানাদার পাঠিয়েছে। ভারত শুধু অভিযোগ করে গেছে 
রাষট্রপুঞ্জের দ্বারে । হানাদারী বন্ধ করতে সাহসী হয়নি । 

কেন? 

পাকিস্থান আক্রমণ করেছে কাশ্মীর । আমেরিকার প্যাটন ট্র্যাক্ক, 
স্যাবার জেট নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে ভারতের ওপর । যদিও ওইসব 
সাহায্য বহিঃশত্র4 আক্রমণ প্রতিহত করার জন্তেই ( বিশেষত 
চীনকে ) পাকিস্থানকে দেওয়৷ হয়েছিল । আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন 
করে মৃত্যু উৎসবে মেতে উঠেছিল সে। 
_ মার খায়নি ভারত। পাল্টা মার দেওয়া সরু করেছিল সে। 
লাহোর প্রায় অধিকৃত। হৈ-হৈ করে উঠেছিল পশ্চিম গোষ্ঠী। 
রা্ট্রপুথের জেনারেল সেক্রেটারী উ থাণ্টের রাতের নিদ্রা ছুটে 
গিয়েছিল। পশ্চিমী প্রভুদের মান বাঁচাতে গলদঘর্ম হয়েছিলেন 
তিনি। 

যুদ্ধ বন্ধ করেছিল ভারত! ফিরে এসেছিল অধিকৃত অঞ্চল 
ছেড়ে। হয়েছিল তাসখণ্ড চুক্তি। ভারত ফিরিয়ে দিয়েছিল 
পাকিস্থানের অধিকৃত সম্পত্তি। কিন্তু পাকিস্থান? তা কি দেয় 
কেউ ? ভারত ভাল ছেলে, তাই দিয়েছে, পাকিস্থান নীলামে চড়িয়েছিল 
লুঠের মাল। 

দাদ1?দিচ্ছেনা। শুধু কান্ন। অগ্গযেগ | বুদ্ধিহীনতার পরিচয় 
দেওয়া। 

জনাব ভূটে। রাষ্ট্রদজ্বের অধিবেশনে" ভারতীয় প্রতিনিধিদের 
কুকুর সম্বোধন করেছিলেন, প্রতিনিধিরা যোণ্য প্রত্যত্তব দিয়েছিলেন 
কি? দেননি। দিতে পারেননি । দাদ।গো, ভুটে! ছায়েবের কি 
বুদ্ধি, কত তাবড়-তাবড় কথ! বলে। হাজার বহর যুদ্ধ করবে। 
শুনলে ভয় করেনা ? 

রাষ্্রপুঞ্জ পদ্মিনী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার আধড়!। বিরোধ মীমাংসা 
হয়না, বিরোধ বজায় থাকে, অস্ত্র বিক্রির বাজার স্গ্রির মতলবে । 
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নয়া! উপনিবেশের শক্ত ঘাটি। সুখে শাস্তির বুলি। শাস্তি রক্ষার 
নামে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে বাখে আপন আপন স্বার্থে। এক- 
চেটিয়া অধিকার রক্ষা করে চলে স্বাবলম্বী হওয়ার অন্তরায় সৃষ্টি 
করে গোপন ধমকানিতে। পশ্চিমী শক্তির আজ্ঞানাহী ভৃত্য 
উ থান্ট। 

মিথ্যে কথা ? 

মিথ্যে কথা । বিশ্বমানবতা রক্ষার দায়িত্বভার রাষ্ট্রপুঞ্জের, পৃথিবীর 
শান্তি বাণী বহন করছে রাষ্্রপুঞজ, মিটিয়ে দিচ্ছে বিভেদ-বিরোধ, 
কি সত্যই মেটাচ্ছে কি? শান্তিপুঞ্জারী, রাষ্্রপুপ্ডের সর্বময় কর্তা 
উথাণ্টের বলবার সাধ্য আছে, আমেদিকা তুমি ভিয়েখনামে নর- 
হত্যা বন্ধ কর? রাশিয়া তোমার চেকগ্লোভাকিযা আক্রমণ কর! 
অন্তায় হয়েছে । তোমর! ঘাতক, তোমাদের স্থান নেই রাষ্ট্রপুঙ্জে। 
তোমাদের সভাপদ কেড়ে নেওয়া হল। 

পারেন না? সে ক্ষমতা তার নেই? 

আছে কার? আজ পৃথিবীর কোন্‌ শক্তি অন্যায়ের বিরুছে। 
দাড়াতে পারে? তেমন ক্ষমতায় আসীন কে আছে রাষ্্রপুঞে? 
কেউ নেই। কেউ নেই আঙ্গ পৃথিবীর অন্যায়কারী শক্তি গোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে মাথা তুলে দীড়াতে, প্রতিবাদ করতে । সব ঠৃঁটো জগন্নাথ, 
ভীরু কাপুরুষের দল। শুধু নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাধায়, অন্যের 
স্বার্থের বিবাদ বাধাতে বাধ্য করা হয় তাদের । 

বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্তেই পাকিস্তানকে অস্ত্র 
সাহায্য দিয়েছে আমেরিকা, রাশিয়া । এশিয়াতে কম্যুনিজম রোধ 
করার জন্যই তাদের খয়রাতি। সেই অস্ত্রে ভারতকে গ্রাস করার 
জন্কে আক্রমণ চালিয়েছে পাকিস্থান। নীরব দর্শক আমেরিক! । 
শুধু মৃছু অন্রযোগ। কেড়ে নেওয়ায় সাধ্য তাদের হয়নি। বরং 
আরো অস্ত্র বিক্লীর সুযোগ ঘটেছে তাদের, লাভবান হয়েছে তারা। 

আর আজ ? 
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পাকিস্থানের জঙ্গী চক্র মনুষ্যত্বহীনতার চরম পরিচয় দিচ্ছে আঙজ। 
চীনকে ঠেকাতে আমেরিকা রাশিয়ার আহার নিদ্রা নেই। সেই 
চীনের সঙ্গে দোস্তি করে অস্ত্র সংগ্রহ করেছে জঙ্গীচত্র । ভারত 
চীনের শক্র। বিরোধের মিমাংসা আজও হয়নি ভারতের শক্ত 
নীতি (1) শক্রকে শক্র করেই রেখেছে । পরস্পরের আলোচনায় 
শুভ-বুদ্ধির উদয়ে হয়তো বিরোধ মিটলেও মিটতে পারতো। ৷ “হিন্দী 
চীনী -ভাই ভাই” আর বোধ হয় সম্ভব নয়? 

পশ্চিম পাকিস্থানের জঙ্গীচক্র আজ পুর্বে মেতেছে গণহত্যার 
উন্নত্ত--তাগডবে। মানুষের বাচার অধিকারকে সে আজ অন্ত্রের 
আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যেধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের 
জন্ম, সেই ধর্মের মিথ্যা দোহাই সে ভুলে গেছে। বহিঃশক্রর 
আক্রমণ প্রতিরোধে যে অস্ত্র সেই অস্ত্রই লে হানছে দেশের 
মানুষের বুকে। 

আমেরিকা নীরব দর্শক। বিশ্বমানবধত। রক্ষার আখড়া! রাষ্ট্রগুজ 
নীরব। স্থযোগ সন্ধানী রাশিয়া ও পেতে আছে । 

আর ভারত ? 

সমবেদনার অন্ত নেই তার। কিন্তু সেও ঠটে। জগন্নাথ । ভয়, 
না দ্বিধা তার মনে ? 

অন্তায় কার, ইয়াহিয়ার পাঞ্জাবী চক্রের? 

মুজিবর রহমানের ? 

না, বাঙ্গালীর সত্য ও স্তায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে মৃত্যুপণ সংগ্রাম? 
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"অহিংস রাষ্ট্রেও পুলিশের দরকার হতে পারে। এটা যে আমার 
অহিংসার অপুর্ণতার লক্ষণ তা স্বীকার করি। সৈম্তবাহিনী সম্বন্ধে 
আমার যে সংসাহস ম্বাছে, পুলিশবাহিনী বিনাই আমর! কাজ চালাতে 
পারব, একথা বঙ্গবার সংসাহম ততটা নেই। অবশ্য আমি এমন 
রাষ্ট্রের কল্পনা করতে পারি এবং করিও, যেখানে পুলিশের দরকার 
হবেনা । কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত করতে পারা যাবে কিন! তা 
তবিস্যাতেই দেখা যাবে: ৃ 

পুলিসের যে ধারণা আমার মনে রয়েছে, বর্তমানের পুলিসবাহিনী 
থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের । এর বি'ভন্ন স্তর অহিংসায় বিশ্বাসীদের 
ছারা গঠিত হবে। তারা জনগণের সেবক হবে, প্রভু নয়। জনগণ 
স্বতঃক্ুর্তভাবে তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে এবং পারস্পরিক 
সহযোগিতায় বিশৃঙ্খল! সহজেই দমন করবে। বিশৃঙ্খলার পরিমাণ 
এমনিতেও তখন কমে আসবে পুলিসবাহিনীর কাছে কোন-না- 
কোন ধরণের অস্ত্র থাকবে এবং নিতান্তই যদি দরকার হয় তবেই 
কেবল তা ব্যবহার করবে৷ কার্ধতঃ পুলিস হবে সংস্কারক । তাদের 
কাজ, ডাকাত ও দন্ত্যুদের ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকবে। 
অহিংস রাষ্ট্রে শ্রমিক ও মালিকের বিবাদ ও ধর্মঘট কালেভদ্রে হবে। 
কারণ, অহিংস সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভাব এত বেশি থাকবে যে ভাতে 
মমাজের প্রধান প্রধান স্তরের লোকেদের শ্রদ্ধা আকর্ণ করবে। 
তেমনি সেখানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগেরও কোন অবকাশ থাকবেনা ।” 
--মাহাত্মা! গান্ধী । 

--দেখুন বিনোদবাবু আমি বদি ইচ্ছা! করি তাহলে এই মুহুর্তেই 
আপনাকে আ্যারেষ্ট করতে পারি। 

দারোগ! সাহেবের কথাটা শুনে এতটুকু চমকাল না বিনোদ । 
শুধু কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো! 
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ভদ্রলোক একটু নড়েচড়ে বসলেন টুলটায়। জিজ্ঞাসা করঙ্ন, 
কি, কথাটা বিশ্বাস হলনা আপনার ? 

_না, তানয়। রহস্য করার ইচ্ছা জাগলো তার মনে। বলল, 
অবিশ্বাস এতটুকু নেই। তবে হঠাৎ এতদিন পরে এ কথাট! 
বলার কারণ ? 

--কারণ ? ৫কটু চিন্তা করপেন যেন তিনি। বললেন, আপনার 
খুনোখুনীর বাপারটায় তদন্ত করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ 
বেরিছে, পুড়া* মত অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়েছে । মাপনি একজন 
সমাক্গ বিরোধী । আপনার ঘর তল্লাসী করে অনেক কিছু প্রমাণ আমার 
হাতে এসেছে আপনার ঘরে সংগ্রহ করা বইগুলোর মধ্যে অনেক 
আপত্তিকর বই শ্বারা সেয়েছি। পেয়েছি আপনার ডাইরী। সেই 
ডাইগীতে মাপনি সরকারের বিরুদ্ধে, আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই 
লিখেছেন। লিখেছেন, ভারতপ্বের কংগ্রেস শাসন ব্যবস্থা আজ 
বিদেশী রাষ্ট্রে' তাঁবেদারী করছ্ছে, ভারতের নীতি আজ দ্বিধা গ্রন্থ, 
ধনীদের অনুকূলে তার পক্ষপাতিত্ব, বিদেশী রাষ্ট্রের বিনা অন্গুমৃতিতে 
ভারাতর প্রধানমন্ত্রীর কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহ্থণ_ করার অধিকার 
নেই। লিখেছেন, এই কি সেই ভারত, ষে ভারত একদিন সুভাষের 
বলিষট ব্যক্তিত্ব-নীতিব নৃষ্ঠ ূপায়ণে আপোষহীন সংগ্রামের পথে মুক্তি 
চেয়েন্ছিল 1 লিখেছেন, এই কি সেই ভারত, যে ভারত মানুষের 
অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল ? 

বিনোদ শুনছে। দারোগা ভদ্রলোকের তার ডাইবীর পাতা 
মুখস্ত রাখার আশ্চর্য স্মরণ শক্তি দেখে বিস্মিত হচ্ছে। সে সমাজ 
বিরোধী । তার ঘরে আপত্তিকর বষ্ট পাওয়' গেছে! আপত্তিকর 
বই বলতে রাজনৈতিক গ্রন্থ । দেশ বিদেশের অনেক রাজনৈতিক 
গ্রন্থ সে সংগ্রহ করেছে। পড়েছে বিভিন্ন মত এবং পথের নির্দেশ 
আছে সে সমস্ত গ্রন্থে। আছে সমাজ গঠন, রাষ্ট্র গঠনের সুস্থ-নুষ্ঠ 
চিন্তাধারার প্রকাশ । তেমনি আছে, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, মাইকেল, 
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শরংচজ্জ, মানিক অরি গিরীশ রচনাবলী । আছে গান্ধীর রচনাবলী । 
আছে আধুনিক লেখকদের বই সাধ্যমত সংগ্রহ করেছে সে। 
সাহিত্য তো সমাজের দর্পণ-ইতিহাস। মুঘল যুগে ইতিহাস লেখা 
হয়েছে, লেখ! হয়েছে ইংরেজ আমলে, স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসও 
লেখ! হয়েছে-- লেখা হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস সত্য হলেও সরকারী 
আন্বকৃল্যে যা লেখা হয় তাতো শুধুমাত্র শাসন ব্যবস্থার গুণগান। 
লেখকের স্বাধীনত। সেখানে সীমাবদ্ধ! গণ্ডি ছাড়াবার উপায় 
সেখানে নেই। দীনবন্ধু নীলদর্পণ, বঙ্কিমের রচনাবলী, রবীন্দ্র লেখনী, 
শরৎচন্দ্রের পথের দাবী কি ইতিহাস নয়? ইতিহাস নয় অতীত 
বর্তমানের বন্থু লেখকের রচন। ? 


মেন্দ দেখবে না, শুনবো না, চিন্তা করবো! না। জীবনের শপথ। 
মানুষ তে সুষ্ঠ জীবন কামনা করে, সুন্দরের পুজারী মানবাত্ম।। 
কিন্তু অনুন্দরের কালো ছায়া, ব্যক্তি স্বার্থ, গোষিম্বার্থে সমাজ এবং 
মানুষ যখন হূর্দশার চরম সীমায় নেমে আসতে বাধ্য হয়ঃ যখন 
মান্থষের সঙ্গে পদে পদে বেইমামী করে রাষ্ট্র-ষস্ত্রের চালকরা, 
অত্যাচার অবিচার অনাচারে পুরণ করে তুলতে দ্বিধা করে না তাদের 
ওপর নির্ভরশীল শত সহস্র লক্ষ কোটি মানুষের জীবন _ 
বিদেশী দন্যু মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ যখন বাঁচার অধিকার 
পায় না, একমুঠো অল্পের প্রত্যাশায় নারী যখন তার নারীত্ব 
বিলিয়ে দিতে বাধা, তখন কি মনে হয় আমর! স্বাধীন-_মুক্ত, 
বাচার অধিকার আমরা ফিরে পেয়েছি 1) 

জীবনের কাব্য শুধু ক্ষুধার কাব্য নয়, স্থপ্টি মানুষের ধর্ম-_সে 
ধর্ম পালন করে মানুষ । লেখা হয় অত্যাচার অবিচারের মর্মান্তিক 
কাহিনী। বিদ্রোহ আর বিপ্লবের কথা! বাঁচার পথ সন্ধানে। 
এগিয়ে যেতে হবে। ফিরে যাওয়ার উপায় নেই তার। মহাভারতের 
যুগ ন্থষ্টি আর কি সম্ভব? সে যুগের কুরুক্ষেত্রের শ্শানভূদি কি 
শুধুমাত্র ধর্মের জনা কেন তাহলে ধর্মর্ষার পর হাহাকার 
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আর্তনাদ স্বজন বিয়োগের মর্মজালা । কেন শাস্তি প্রয়াসে মহাপ্রস্থান 
যাত্রা? কোন্‌ অর্থে মহাপ্রস্থান? কেন সমাজ সংসার ত্যাগ 
করে পালিয়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি ? 

বিনোদের মনের অস্থির চিন্তা স্থায়ীত্ব লাভ করেছে দিন লিপির 
পাতায়। পথ সন্ধান করেছে সে। একান্ত নিজের চিস্তাধারাকে 
সে হারিয়ে যেতে দেয়নি। পালিয়ে গেলে চলবে না। দাড়াতে 
হবে। লড়াই করতে হবে। বাঁচতে হলে, বাঁচার মত বাঁচতে 
শক). শ্রেণীহীন সমাজ আদিম যুগের সাক্ষ্য। আধুনিকতা 
মহাপাপ। অগ্রগতিকে রুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এগিয়ে 
যেতে হবে, ভুলতে হবে বিভেদ, ভালবাসতে হবে- শ্রদ্ধা করতে 
হবে পরস্পরকে । ভালবাসার কাঙাল-মন মানুষ ভুলে যাচ্ছে 
জীবন ধর্ম । 

কিন্তু কেন ভূলে যাচ্ছে মানুষ 1? কেন ভুলতে বাধ্য হচ্ছে ? 

সেয! ভেবেছে তা সত্যি নয়? চিন্তাধারা মিথ্যা? অযথা 
দোষারোপ করছে মানুষকে? সেই মানুষের দলে সে নিজেও 
একজন। একজন শিল্পপতি, একজন মজুর অথবা একজন অতি 
ছন্থ লোক । 

|স্মকালীন রাষ্র দর্শনে বিভিন্ন ধারায় দেখেছে, আদিম যুগে 
মান্থুষের মধ্যে ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ণ্বর জীবন যাত্রা । ব্যক্তি 
স্বাতন্্র বোধ তখনও মানুষের মধ্যে জাগেনি। পরস্পরের সহযোগিতা, 
নির্ভরশীলতাই ছিল জীবনের ভিত্তি। ছিল সমবায় ভিক্তিক গোষ্ঠি 
জীবন । এই যুগকে অনেকে চ::008015৩ 00000301018610 ৪2৬ 
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তারপরের যুগ ভূমি-দাস যুগ। এই যুগেই আত্মম্বাতন্ত্য বোধ, 
স্বার্থপরত। ও নিজের 'জন্কে পৃথক ব্যবস্থার প্রবৃত্তি। প্রকৃতির সম্পদ 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল। সুরু হল মানুষে-মানুষে বিতেদ, 
জন্ম হল শোষক এবং শোষিত শ্রেণীর। শোষক ভূন্বামী, শোহিত 
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কৃতদাস। শোধিত মানুষের জীবনের কোন মূল্য ছিল না। মামু 
ছিল পণ্য সমগ্রী ৷ 

বছদিনের অবিচার অত্যাচারের পরিণতি বিদ্রোহ! লোপ হল 
ক্রীতদাস প্রথা । পত্তন হল নতুন সমাজ ব্যবস্থার সামস্ততন্ত্র। 
সামস্ততন্ত্রের যুগে ভূ-স্বামীরা প্রজা এবং কৃষি মজুরদের অবাধ শোষণ 
করে প্রচুর এশ্বর্ের মালিক হন ' অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক শোষণ 
চা 

]বিজ্ঞানের উন্নতি ও শিলের প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি হল এ 
ভিত্তিক। এই সময় শোষক শোষিত, মালিক-শ্রমিক নামে 
পরিচিত এবং এই যুগে শ্রমিক শ্রেণী অধিকতর সংগঠিত। মার্কসের 
মতে এই ফুগের নাম ধনতান্ত্রিক যুগ। ধনতন্ত্রের বিভেদের মধ্যেই, 
ধ্বংসের বীজ নিহিত। ধনতন্ত্রেষ মৃতদেহ থেকেই “সমাজতন্ত্রের 
উৎপত্তি। 

ব্যক্তিগত মুনাফ: ও শোষণ প্রবুত্তই ধনতস্ত্রের ভিত্তি। ধনতন্ত 
ব্যক্কিগত মালিকানায় শোষণমূলক সমাজ ব্যবন্গা। ধনতন্ত্রে শোষক 
ও শোধিত এই হু শ্রেণীর সহাবস্থান স্থচীত করে। ধনতান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান, উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা ব্যক্তিগত 
মালিকানাধীন । ধনতন্ত্রবাদীর! ব)ক্তি স্বাতন্ত্যবাদী ৷ তার! প্রতিযোগীতা 
মূলক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী । তাদের মতে ব্যক্তিগত 
মালিকানাধীন ও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যক্তির 
বিকাশের অনুকূল ও সমাজের বৈষয়িক উন্নতির বিশেষ সহায়ক । 
কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে ফলশ্রুত বিপরীত । ধনতান্ত্িক ব্যবস্থায় উৎপাদিত 
সামগ্রীর বিক্রয়লন্ধ মূল্যের সামান্য একটা অংশ শ্রমিক শ্রেণীকে 
পারিশ্রমিক হিসাবে দিয়ে বাকিট। নিজের! আত্মনাৎ করে। শুধু তাই 
নয়, ধনতন্ত্রে মালিকরা অর্থনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করে রাষ্ট্রযস্কে 
প্রভাবাধিত করে। ফলে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় ধনিক ও মাগিক 
স্বার্থে। এই ব্যবস্থার ফলে দেশের আইন-কানুন ধমিক স্বার্থে প্রণয়ন 
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করা হয়_প্রশাসন যন্ত্র তাদেরই স্বার্থে নিয়োজিত হয়। খেটে খাওয়া 
মানুষ সমাজে শোধিত, অবহেলিত হয়ে সহজ আত্ম বিকাশের সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালী জার্মানীতে ফ্যাসীবাদ নাৎসীবাদের 
উৎপত্তি। এই মতবাদ ছুটি প্রায় সমধর্মী, ব্যক্তি ম্বাতস্ত্রযবাদকে 
অস্বীকার করে। ব্যক্তিন্থার্থ স্বাধীনত৷ রাষ্্রীয় আদর্শের বিরোধী হলে 
কঠোর ভাবে খর্ব করতে বদ্ধ পরিকর, তবে এই মতবাদ উৎপাদন ও 
'শিনিময় বিষয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের বিগোধী নয়, শুধু 
উৎপাদন ও ব্যবস বণিজ রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোর নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী । 
ব্যক্তি স্থার্থ অশেক্ষ। সমাজের স্বার্থ এই ব্যবস্থায় প্রাধান্ত লাভ করে। 
রাষ্ট্রের সর্বপ্রাধান্তই হল ফ্যাসীবাদ নাংসীব।দের ভিন্তি কিন্তু গণতন্ত্রে 
বিশ্বাসী নয়। শাসকের যোগ্যতার ওপরই দেশের সুশাসন ও মঙ্গল 
নির্ভর করে। স্তুতরাং এমন লোক সমূহের ওপর শাসন কর্তৃত্ব থাকা 
দরকার, যার! বিদায়, বুদ্ধিতে ও নৈতিক চরিত্রে শ্রেষ্ঠ । যদি সংখ্যা 
গরিষ্ঠের প্রতিনিধি নাও হয়, ক্ষতি নেই 7) 

অেহিংস। ও নৈতিকতার ওপর গান্ধীবাদ প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজীর 
মতে, শোষণহীন সসাঞ্জ প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রুণী সংগ্রাম অপ্রয়োঞ্জনীয়। 
ধনিক ও মালিক শ্রেণীকে নৈতিক শিক্ষার প্রভাবে, শোষণে নিস্পৃহ 
করে ধনসাম্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী । গান্ধীজীর মতে, মালিকরা হবেন 
শ্রমিক শ্রেনীর 'অছি' স্বরূপ। শ্রেণী সংগ্রামে ঘ্বণা ও হিংসা বর্তমান। 
সুতরাং ধনসাম্য ও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় শ্রেণী সংগ্রাম বর্জনীয়। 
যন্ত্র শিল্পের বিরোধী । এই মতবাদ কষুদ্রশিল্প এবং পাঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
শোষণহীন সমাঞ্জ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বানী। এই ব্যবস্থার নাম সর্বোদয় 
প্রথ1!। এরই নাম গান্ধীবাদ ?) 

আর সমাজতন্ত্র? 

সমাজতন্ত্র মলতঃ একটা অর্থনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদ 

অনুসারে সমগ্র সামাঞ্জিক ৪ অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করবার 
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গুরুদায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকে বলে "সমাজতন্ত্র একটা রাজ- 
নৈতিক মতবাদ বলে পরিগণিত । 

অত্যধিক বাক্তিম্বাতস্ত্রের ফলে যে ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয় তারই 
প্রতিক্রিয়া রূপে সমাজতন্ত্বাদেগ উদ্ভব। ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের 
উদ্দেশে পরিচালিত সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের যে ব্যবস্থা বর্তমান 
সমাজে প্রবতিত আছে, সমাজতন্ত্রবাদীরা1 তার পরিবর্তে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব 
প্রবতিত করে ধন বৈষম্য, শোষণ ও ভেদবুদ্ধি দুর করতে প্রয়াস পায় । 
এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক জীবনে এমন একটা পরিবেশের স্থত্থি -বে 
যার ফলে সমাজের সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্বার্থের 
বদলে সামাজিক স্বার্থেই নির্ধারিত হবে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন একট! 
কেন্দ্রীয় পরিকল্পন! সমিতি সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা! পরিচালনা করবে। 
ফলে, প্রয়োজ্জনাতিরিক্ত উৎপাদন, মূল্য-হ্াস বৃদ্ধ, ব্যবসাচত্র, বেকার 
সমহ্যা, জীবন ধারণের নিম্ন মান প্রভূত ব্যক্তিগত মালিকান। পরিচালিত 
উৎপাদন ব্যবস্থার অবশ্যপ্ভাবী ক্রটিগুলি দূরীভূত হবে। 

সমাঞ্তস্ববাদেরই একট। রূপ মার্কসবাদ। মার্কসবাদ . প্রধানতঃ 
তি"্টি সৃত্রেব ওপুর প্রতিষ্ঠিত । প্রথম, উদ্বত্ত মৃত ঠ মূল্যের সুত্র (ণ! (060: 
06 9411105 88116) ) ছিতীয়, ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা ; তৃতীয়, 
জী সংগ্রামবাদ (1১601 ০6 9998 5648815 )1* 
__ মার্কসের মতে, একটি সামগ্রীর (দ্রব্যের ) মূল্য নির্ভর করে তার 
উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় কর! হয় তার ওপর । কিন্তু শ্রমিকরা 
ষে পরিমাণ মজুরী পায় তা তাদের প্রদত্ত শ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা 
অনেক কম অর্থাৎ একটি সামগ্রী বাজারে যে মূল্যে বিনিময় হয় 
তদপেক্ষা আমিকেরা অনেক কম হারে মজুরী পায়। সাঞ্মগ্রীর বিনিময় 
মূল্য, য1 প্রযুক্ত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত এঁবং শ্রমিককে 
প্রদত্ত মজুীর পরিমাণ_-এই উভয়ের পার্থক্যকেই পুমার্কস উদ্ত্ত 
মূল্য আখ্যা দিয়েছেন। এই উদ্ত্ত মূল্য অর্থাং মুনা, ম।লিকগণ 
অন্যায়ভাবে মাত্সপাৎ করে শ্রমিকগণকে বঞ্চিত করেশ এই অন্তায় 
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মুনাফ্কী লোঠাকে মার্কস মালিকদের আইনসিদ্ধ চৌর্য্যবৃত্তি বলে 
অবিহিত করেছেন। রর 
এই আইনসিদ্ধ চৌর্ধ্যবৃত্তিই চলেছে আজ]. 


কি- গাই, চুপ করে কেন? যেন ধমকে উঠলেন দারোগা! সাহেব। 
বললেন, এখন বলুন আপনাকে আ্যারেষ্ট করা যায় কিনা । 

বিনোদ তার মুখের দিকে চাইলো । কথাটা বোঝবার চেষ্টা 
করলো। মৃছ্ক্ঠে জানতে চাইলো, আমার কাছে জানতে চাইছেন 1" 

-নিশ্চই। নড়েচড়ে বললেন তিনি । বললেন, আপনি মামাকে 
অযথা হ্যারাস করেছেন। জানতে চেয়েছিলাম সন্দেহ জনকদের 
নাম,-বলেন নি। বলবেন কি করে, আপনি নিজেই যে একজন 
অপরাধী স্ব | 

আর সহ হলন! তার। বলল, আপনাদের চোখে ? 

বিনোদের প্রশ্নের তীক্ষতায় একটু থতমত খেলেন ভদ্রলোক । 
সামলে নিয়ে বললেন, আমরা প্রমাণ পেয়েছি । 

_-ক'খানা রাজনীতির বই? 

_-আপনার ডাইরীটাও কাজে লাগবে । তাছাড়া... 

বাধ! দিল বিনোদ । বলল, বাকিটা সাজিয়ে নেবেন? চমৎকার! 

দারোগ! সাহেব কথা বললেন না। চোখ বুজলে! বিনোদ। 

(পুলিশের চোখে মে অপরাধী, অর্থাৎ আইনের চোখে। তার 

অপরাধ, মে গুগ্রহত্যার মাঝে পড়ে আহত হয়েছে । পুলিশের 
ধর! ছোঁয়ার মধ্যে এসেছে। প্রকৃত অপরাধীদের সন্ধান করে খুজে 
বার করার বদলে কৃতিত্ব প্রমাণ করতে তাকে নিয়েই উঠে পড়ে 
লাগবার চেষ্টা । অদ্ভুত আজকের রক্ষকদের ভূমিকা 1) 
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| (শ্রাসক_ পাল্টেছে; _শীসনব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন 

হয়নি শাস্তি রক্ষকদের চরিক্র। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ধের এক প্রান্ত 
থেকে আর এক প্রান্ত পর্যস্ত ইংবেজ প্রভূদের মৃহিম! প্রতিষ্ঠা করতে 
অত্যাচারের বন্যা বহিয়েছে। কায়েমী স্বার্থ-শাসনব)বস্থা অটুট 
রাখতে এরাই নিবিচারে হত্যা লুঠন, অগ্নিসংযোগ, বলাৎকার-_কি 
করেনি? পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সমাজের সঙ্গে দেশের 
সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে । একমাত্র যুক্তি চাকরীর মধাদা রক্ষা । 

ধারা চাকরী বজায় রেখেও স্বাধীনতার আন্বোলনে, সহ।ব্য 
করেছেন তারা নিশ্চই নীতি-ভ্রষ্ট। তারা নিশ্চই বেইমানী করেছিলেন 
ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে? 

নিশ্চই তাই। অন্ততঃ এই ধর্মপুত্র যুধিষ্টিরদের চোখে এদের 
সংখ্যাই বেশি। ন্বাধীন ভারতবর্ষে এদের চরিব্রের পরিবর্তন আজও 
ঘটেনি। এর! তেমনি অত্যাচারী, আত্মুপর্ব্, দান্তিক, হিং বিচার 
বুদ্ধি বিব্ক রহিত। এর! ক্ষমতামদে মত স্থার্থবুধি সম্পন্ন । এরা 
ভাবে, যেহেতু তার! আইন রক্ষক, সেই হেতু সমাজ এবং মানুষের 
সেবক নয়-..প্রভু। 

এই প্রভুর দলই বর্তমানের প্রকৃত শীসক। সমাজ্জ বিরোধীর দল 
এদেরই কৃপায় দিনের পর দিন স্ফিত হচ্ছে। এদের অপকৌশলে 
কিনা হচ্ছে। গুণ্ডা বদমাসের দল খুন জখম ক€পে, দিব্যি নিদ্ধিধায় 


এরা বলে দেয়, এটা এটা রাজনৈতিক হত্যা কাণড। আঘাতের ক্ষত 
পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞের র দি ভঙ্গিতে ঠিক বলে দেয়, এট1 কোন্‌ দলের 
কাজ। অমুক দলের মারের কায়দা এই, অমুক দলের এই, কিন্ত 
হত্যাকারী ধরা পড়েনা, অতিবৃদ্ধ একজন মানুষ হত্যাকারীর 
আঘাতে মার গেলে দিব্যি বলে দেয়, এটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড! 
আজ পশ্চিমবঙ্গে হত্যাকাণ্ড যেন ছেলেখেল! ৷ জ্লীবন এখানে 
মূল্যহীন। একটা পশুরও প্রাণের মূল্য আছে-নেই মানুষের । 


দিনে-রাতে সমানে চলেছে হত্যালীলা। প্রশাসকের দস্ত অহঙ্কারের 
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ফড়াই। পুলিশ, মিলিটারী, সি-আর-পি বাহিনীর জত্ভকর্তা। 
তৰু হত্যাকাণ্ড ঘটছে। কোন্‌ অদৃশ্য লোক থেকে যেন হত]াকরীরা 
এসে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েই ফিরে যাচ্ছে? সাধ) হচ্ছে না তাঁদের টিকি 
ছোয়ার। 

কিন্তু সত্যিই কি তাই, না ভেতরে আছে কোন গুপ্ত রহম্য ? 
উৎস সন্ধানে নগ্ন চরিত্র আত্মপ্রকাশ করবে কোন্‌ কায়েমী 
স্বার্থের? 


এই যে হত্যাকাণ্ড একি শুধু রাজনৈভিক কারণে? হত্যাই কি 


রাজনীতিরুএকমান্র অবলম্বন 

হত্যাকারী কি শুধুমাত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলে! 1 

সমাজ-বিরোধী ছ্বত্তের। আজ যেন সব সাধু হয়ে গেছে! 
সমাজে আজ তারা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুন জখম লুঠ রাহাজানী 
সব ভূলে গেছে তারা! 

যত গণ্ডোগোলের মূলে রাজনৈতিক দলগুলো!। ওরাই খুন 
জখম চালাচ্ছে। সমার্জের সাধারণ মানুষকে ওরা পশুর মত খুন 
করছে। | 

পাড়ায়-পাড়ায় হানা দিচ্ছে পুলিণ। বাড়ি-বাড়ি তল্লাসী 
চলছে। সংসারের সব চেয়ে নীরিহ শীস্ত ছেলেট', রাজনীতি করার 
চেয়ে অগ্নচিস্তা অথবা নিজের পড়াগুনা নিয়েই নিয়েই যে থাকে, ঘুম 
থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। _জেরার পর জেরাঁ। মার ধোর। 


শা সা ও কাটি ০ (হার 


একটি গ্কটি মুন্র প্রশ্নের সত্তর চায়, » পাড়ায় যখন বোমা ফাটছে সে তখন 


আপ পপি 
টপ রর এসএ ০৬ 


শট ঘুচল কেমন করে? 
[শবীস্তি ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে অশাস্তির আগুন দিনের পর 


দিন বাঁড়িয়ে তুলছে পুলিশের অত্যাচার 1] ভয়, ভয় আর ভয়। 
গুপ্তঘাতকের ছুরির ভয়। পুলিশের অত্যাচারের ভয়,। ভয় 
সম্মানহানির। ভয় নির্যাতনের । 

শুধু ভয়, ভয় আর ভয়।) 
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উঠে দাড়ালেন দারোগা! সাহেব। বললেন, আপনাকে আমি 
সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি বিনোদবাবু। 

বিনোদ আস্তে বলল, আমি কি কোন অন্যায় করেছি? 

--করেন নি? 

আমার তো সনে হয়, 

_ নিশ্চই করেছেন। যারা আপনাকে আযাটাক করেছিল, তাদের 
চিনতে পারা সত্বেও আপনি তাদের পরিচয় গোপন করতে চেষ্টা 
করেছেন। 

__ শুধুমাত্র সন্দেহের বশব্তী হয়েই-.... 

বাধা দিলেন তিনি। অসহিষণণ কে বললেন, আপনি তাদের 
সমর্থন করেন? 

নিশ্চই করিনা । অহেতুক হত্যাকাণগ্কে আমি মনে প্রাণে 
স্বণা করি 

-_- তার অর্থ হত্যাকে আপনি সমর্থন করেন? 

--না করিন1। 

--তাহলে অহেতুক কথাট! ব্যবহাব করছেন কেন? 

--আজকের হত্যাকাগ্ডগুলো৷ দেখে তাই মনে হয় আমার । 

-_কিন্তু যারা হত্যাকাগ্গুলো ঘটাচ্ছে, এর পেছনে নিশ্চই কোন 
না কোন যুক্তি আছে তাদের । 

- আপনি বলছেন এ কথা? 

_-দেখেশুনে তাই তো মনে হচ্ছে। 

_তবু আপনারা এসব বন্ধ করতে পারছেন না? 

--পারি। যদি সাধারণ মানুষ আমাদের সহযোগিতা করে। 
কেউই আমাদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসছে না। 

্*ভয়ে। 

-_- আমর! তো ভয়-মুক্ত করতেই চাই। 

--ভয়টা যে আপনাদেরই। 
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-বিনোদবাবু। যেন ধমকে উঠলেন তিনি। 

হাসল বিনোদ । বলল, সত্য কথাটা বললেই কেমন চিৎকার 
করে ওঠেন, দেখছেন তে11 

_জানেন, আপনাকে আমি এই মুহুর্তে আরে করতে পারি। 
রাগে কাপছেন তিনি। 

_-ওই জন্যেই তো৷ কেউ সাহসী হচ্ছে না। বিশ্বাস জিনিসটা 
ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। ম্রান্ুষ বিশ্বাস করবে কাকে? কিসের 
জন্টে বিশ্বাস করবে? কেন অমর্ধাদা ঘটছে আজ্জ বিশ্বাসের? কেন 
আজ এই হানাহানি, অস্থিরত', মানুষকে মানুষের দ্বণাঁঅবজা ? 
বলতে পারেন? কেন? 


তুমি ভূল করেছে৷ বিনোদ | তূমি-"*"** মাষ্টারমশাই তাঁর কথাটা শেষ 
করতে পারলেন না। অস্থির পদক্ষেপে তিনি ছোট কেবিনটার মধ্যে 
ঘোরাফেরা স্বরূ করলেন। 

বিনোদ কিছুক্ষণ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখল। দারোগ। সাহেব 
তার ব্যবহারে রেগে গেছেন। হয়তো! একটা কিছু করতেন। 
করেননি, শুধুমাত্র তার জানাশোন! পরিচিত মানুষ গুলির জন্যে । 

পক্ষকাল গত হয়েছে । অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। 
হাসপাত।ল থেকে চলে যাবার ইচ্ছ! ছিল তার, ডাঃ সান্তালকে একটু 
ধরাধরি করলেই মত দিতেন। বিনোদ তাকে বলেও ছিল। তিনি 
জানতে চেয়েছিলেন, অন্থবিধেটা কি হচ্ছে? 

অন্ুবিধা! না কোন অন্ুবিধা তার নেই। এতগুলো দদিনে 
কোন মন্দ-ব্যবহার অযত্ব সে লাভ করেনি। কোন হঃখজনক ঘটন! 
ঘটেনি তার সামনে । বদিও অমুল্যবাধুর অভিযোগের অন্ত 
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ছিলনা । তিনি তো একদিন স্পষ্টই মুখের ওপর বলেছিলেন, 
আপনার আর কি মশাই, ভেতরে লোক আছে, দেদার টাকা 
খরচ করছেন, সত্যকারের ছংখটা আপনি জানতে পারবেন কি 
করে? যদি কেউ না থাকতো, তাহলে হয়তো অপারেশনের সময় 
ডাক্তাররা ভূল করে পেটের মধ্যে তোয়ালে রেখে দিতেন। 

বিনোদকে চুপ করে থাকতে দেখে মুচকি হেসে বলেছিলেন, 
চাই কি ছুরি কাচিও থাকা অসম্ভব ছিল না! 

চতুর্দিকেই অভিযোগ । অভিযোগের অস্ত নেই আজ! মালিক 
শ্রমিকদের সম্পর্কে অভিযোগ করছে। শ্রমিকরা অভিযোগ 
জানাচ্ছে মালিকের শোষণ-নীতির বিরুদ্ধে । মালিক তাদের খাটিয়ে 
নিচ্ছে -শোষণ করছে। মালিক বলছে, শ্রমিকরা! তাদের চ্যাষ্য 
শ্রম ফাকি দিচ্ছে। শুধুমাত্র তাদের চাহিদা পুরণ করো, তার কাজ 
করুক অথবা না করুক। মালিককে জব্দ করার জন্কে কাজে 
তাদের অবহেলা! । দলে থাকা, দল ছাড়া একদল শ্রমিক বলছে, 
দাদারা তাদের দলের শক্তি জাহির করার জন্তে কথায় কথায় 
ধর্মঘট ডাকছে। বলছে, তোমরা তোমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে 
মালিককে বুঝিয়ে দাও তোমরা না হলে মালিকের মুনাফ1 লোঠ৷ 
যায়না। আমাদের চোদ্দ দফ1 দাবী পুরণ না হওয়। পর্বস্ত লড়াই 
চালাবো। এ আমাদের বাঁচার লড়াই । এ লড়াইয়ে জিততে হবে। 
জিৎ শ্রমিকদের হয়। ঘনঘন বৈঠক, শেষে মালিক শ্রমিকদের বারো 
দফা! দাবী মেনে নেয়। লিডার বলে, আমর! জিতেছি, আমাদের 
জয় হয়েছে । দলে থাকা শেয়ান। শ্রমিকরা! নিজেদের মধ্যে আলোচনা 
করে, আসল দাবীতো আমাদের হটোই ছিল। চোদ্ধর ধাধায় 
সেই ছুটোই মিটলো না। কেন? 

শ্রমিকের অভিযোগ । কাপড় মিলে ধর্মঘট হবে পুজোর আগে। 
মালিক গোডাউন ক্রিয়ার করে নিয়ে মিল খুলবে । অভিযোগ, 
ধর্মঘটের নোটশ দেওয়াব পর মালিককে সব দিক দিয়ে গুছিয়ে 
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নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। , অভিযোগ, সরকার মালিক পক্ষকে 
সাহায্য করে ' - শ্রমিকের স্বার্থে নয়, মালিকের স্বার্থে বখন-তখন 
পুলিশ পাঠায়। বে আইনী লক্‌-আউট, ক্লোজারের কোন জবাব- 
দিহির বালাই নেই। একটা রাজ্যে মালিকের অন্তায়কে সমর্থন 
করতে অন্ত রাজ্য শিল্প স্থাপনের আহ্বান জানায় নির্লজ্জ ভাবে । 

অভিযোগ, সরকারের সমাজতন্ত্র নীতির মাধ্যমে ধনতন্ত্রের কায়েমী 
ব্যবস্থাকে পাকা করা। গণতস্ত্র যে কত মিথ্যা তাতো আজ প্রতি 
পদক্ষৈপে 'প্রমাণীত। 

অভিযোগ আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে । অভিযোগ সাধারণ মানুষের । 
প্রতিকার কি নেই? 

প্রোদেশিকতা বা আঞ্চলক বৈষম্যের বড় সমর্থক কেন্দ্রীয় 
গরকার। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে সমান ভাবে শিল্প সমৃদ্ধ করার 
দৃর্টিকোণ থেকে ভারত সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন না। যদিও 
শিল্পনীতি প্রস্তাবে সেরকম নীতিগত উদ্দেশ্টের কথ! ব্লা আছে, 
কিন্ত ভারত সরকার সে প্রস্তাব কার্ধকর করার চেষ্টা করেন নি। 
লাইসেন্স কমিটির সামনেও কোন স্পষ্ট নির্দেশ রাখা হয়নি। রাজ্য 
সরকারগুলি নিজ নিজ রাজ্যে মূলধন আকৃষ্ট করার প্রয়াসী হন, 
কিন্তু কেন্দ্রীয় খণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলি অনুন্নত রাজ্যে শিল্প স্থাপনের 
জন্যে বিশেষ ন্ববিধাজনক সর্তে খণ দেবার ব্যবস্থা করেননি। 

১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে যত শিল্প ল।ইসেন্স মঞ্জুর 
করা হয়েছে, তার শতকর! ষাট ভাগ মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু 
আর পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়েছে । অন্তর, বিহার, কেরল, মহীশুর, 
পাঞ্জাব আর উত্তরপ্রদেশ পেয়েছে উনত্রিশ ভাগ । বাকি এগারো 
ভাগ £পয়েছে অন্তান্ত রাজ) ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি। লাইসেন্স 
কমিটির এমন ক্ষমত1 নেই যে শিল্পপতিদের অনুন্নত রাজ্যে শিরস্থাপনে 
বাধ্য করে। তাছাড়া অন্ত রাজ্যগুলিতে শিল্প স্থাপনের দরখাস্ত 
আসে খুব কম। উপরোক্ত দশ বছরে আসামে এরকম দরখাস্ত 
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এসৈছে মাত্র ১২৫ খানি, অথচ মহারাষ্ট্রে এসেছে ৩৬৪৫ খানি। 
এতেও কেন্দ্রীয় সরকার পক্ষপাতিত্ব করেছেন । আসামের দরখাস্তের 
মাত্র ৬* ভাগ অর্থাৎ ৯টি দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন (বছরে গড়ে 
নয়টি ) আর মহারাষ্ট্রে শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থাৎ ২৭৩৬টি (বছরে গড়ে 
২৭১টি)। এই নীতির ফলে আজ মহারাষ্ট্রে ঘটেছে অতি-শিল্পায়ন, 
গুজরাট, মহীশৃর আর তামিলনাড়ু হয়েছে সমৃদ্ধ । আসাম, বিহার, 
উড়িস্যা, মধ্যপ্রদেশ, কাশ্মীর, “করল শিল্পহীন। আর পশ্চিমবঙ্গ ? 
পশ্চিমবঙ্গ বেকারের দলে ভরা । 

আবার আসাম, উড়িষ্যা, পশ্চ্নবঙ্গে যে কটা লাইসেন্স দেওয়া হয় 
সেকটা যে শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় তাও নয়। মূলধন বিনিয়োগ- 
কারীরা ভেবে চিন্তে পিছিয়ে যায় অনেক সময়। 

লাইসেন্স দেবার ক্ষেত্রে ভারতে অঞ্চলগত বৈষম্য দূরীকরণের কথা 
বিবেচিত হয়নি, তেমনি খণ দেবার বেলায়ও । ইগ্ডাগ্রিমাল 
ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইও্ডয়া (]. 79. 9. [), ইগ্ডাগ্রিয়াল ফিনান্স 
কর্পোরেশন (]. ঢ. 3), ও ইত্ডাপ্রিাল ক্রেডিট ও ইনভেষ্টমেন্ট 
কর্পোরেশন অফ ইগ্ডিয্সা (]. 0]. 0. 1)--এই তিনটি কেন্দ্রীয় 
খণদাতা প্রতিষ্ঠান খণদানের ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ 
করেছে। এবং খণদানও ঘটেছে", 

ভারতে যত শিল্প লাইসেন্স দেওয়া হয় তার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ 
পায় মহারাষ্ট্র, খপ --এক-তৃতীয়াংশ । অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের বড় এবং 
ভারী শিল্পের সংখ্যা বেশি। মহারাষ্ট্র এক যত খণ পেয়েছে, 
ভামিলনাডু, গুজরাট, পশ্চিগবঙ্জ একত্রে তাই পেয়েছে। এবং 
প্রয়োজনের তুলনায় কম পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ । পেয়েছেন কোন্‌ সব 
শিল্পপতিরা, সে আলোচনা এখানে নিরর্থক । 

*গুঁজরাট, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, বিহার, মহীশুর, 
মধ্যগ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সবাই 
খণ পেয়েছে। পায়নি আলাম এবং উড়িত্ু।। আবার কবছর 
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পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে চলেছে গভীর বষস্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মূলধন 
সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মহীশুর, মহারাষ্ট্র, দিল্লী আর উত্তর 
প্রদেশে । 

ষ্টেট ব্যাস্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের 
হেড কোয়ার্টাস ছিল কলকাতায় । একদিন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হয় মহারাষ্ট্রে। ফলে সব চেয়ে বেশি নবুফল লাভ করেছে মহারাষ্ট্র । 
ভারতীয় সমাজতম্ত্বের সার্থক রূপায়নের পব মাথা তুলেছে উগ্র 
গ্লাদেশিকতা বোধ । মহারাষ্ট্র বাচা সন্ধর নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য সুরু 
করেছে শিবসেনার দল। হত্যা-পুঠন গৃহ-দাহ। গণতন্ত্রের শ্ুযোগ্য 
পুজারীর দল জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে বাহুবলে । 

মহারাষ্ট্র দিন দিন শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে-ধ্বংসের পথে 
পশ্চিমবঙ্গ । শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারত সরকার অবহেলা করেছে 
বিহার, উড়িস্যা, আসাম, কেরল, উত্তর প্রদেশ, মধা প্রদেশ, কাশ্মীরকে। 
সারা ভারতের টাকা নিয়োগ করা হয়েছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, 
তামিলনাড়ুতে । 

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছিল স্বাধীনতা লাভের আগে, কেন্দ্রীয় 
সরকারের আন্কৃল্যে নয়, ভৌগলিক কারণে বাঙ্গালীদের নিজন্ব 
উদ্ভোগের কফলে। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি হয়নি, 
পশ্চাদপসরণ ঘটেছে । 

পশ্চিমবঙ্গ আজ মানান সমস্তায় জর্জরিত। “দিবে আর নিবে, 
মিলাবে মিলিবে' নীতি এখনও পশ্চিমবঙ্গের । এখানে ভারতের 
প্রতিটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। প্রাদেশিকতাবাদ এখনও 
মাথা চাড়া দেয়নি। কিন্তু দিনের পর দিন যদি বঞ্চিত, জর্জরিত 
হয়,-_-তখন ? যদি প্রাদেশিকতাবাদ মাথ! চাড়া দিয়ে ওঠে তার জঙ্কে 
দায়ী হবে কে? পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সংকীর্ণতা, আত্ম্বাতন্ত্র বোধ। 
না সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্রবাদের ফুলঝুরি ? 

শুধু কি পশ্চিমবঙ্গ? প্রাদেশিকতাবাদ কি ধীরে ধীরে মাথা 
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চাঁড়া দিচ্ছে না ভারতবর্ষের বিভিষ্ন প্রদেশে? কিন্তকেন? কেন 
এই বৈষম্যের হুষ্ট ক্ষত দেখ! দিচ্ছে?) 


কমল একদিন কথায়-কথায় বলেছিল, গুলজারি নন্দ তে। বড় 
মিথ্যেবাদী মাষ্টার ? 

বুঝতে পারেনি বিনোদ । হঠাৎ একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নামে 
মিথ্যা অপবাদে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল সে। 

কমল বলেছিল, বুঝতে পারলে না তো কথাটা? সেদিন 
কলকাতা বেড়াতে এসে বলে গেলেন চক্ররেল হবে, দিল্লী ফিরে গিয়েই 
স্থর পাল্টে বললেন, চক্র নয়--পাতাল রেল হবে। 

হাসি পেয়েছিল তার কিন্তু হাসতে পারেনি । কলকাতাকে 
কেন্দ্র করে চক্র রেল, পাতাল রেলের পরিকল্পনা আজকের নয়। 
শুধু হবে-হবে। হয়ে গেলেই তো! ল্যাঠা মিটে গেল। তার চেয়ে 
হবে-হুবেই ভাল নয়? 

ঠিক যেন পাল-পার্বণ, পুজোর ঘটা। হবে-হবে-হবে। চারদিনের 
পুজো, চল্লিশ দিনের গবেষণা । কর্মীর দল অক্রান্ত, কত বগডা 
বিবাদ। পুজার শেষে অবসাদ। দল আর নেই, পাড়ার ছেলে 
সবাই এক তখন। মনে-মনে পরিকল্পনা আগামী বছরের। 

সরকারী উদ্যোগে পরিকল্পনার অস্ত নেই। অভাব হয়ন! অর্থের ৷ 
শুধুমাত্র কাজের বেলায় দেখা যায় অর্থের অভাব। রূপায়ণ 
বাদ দেওয়া হয়। আবার পরিকল্পন! সুরু হয় নতুন করে। গৌরী 
সেনের টাকা! দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ধের দল আসেন। হবে-হবে। 
পরিকল্পন। হবে, পরিকর্ন! হয়, পরিকল্পনায় হয়ন! গুধু অর্থের অভাব) 

বলাই সাধুর্খ। বলেছিল, কমল, তোরা! বড় বোকা আর তাকিক। 
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গুধু ভাকিক বললে হয়তে। কথাটা হজম করতো! কমল। বোক! 
বল! সহ হয়নি। বলেছিল, চালাক বুঝি শুধু তুমি ? 

বলাই সাধুর হেসেছিল। বলেছিল, নারে তা নয়। চালাক হলে 
কি দাড়িপাল্লা ধরে মাল মেপে জীবনট কাটিয়ে দিই? 

_তাহলে কি মন্ত্রী-টন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে ছিল নাকি? খোঁচ। 
দিয়েছিল কমল। 

হাসেনি বলাই সাধুখা!। বলেছিল, মন্ত্রী হলে আমি কিন্ত কাজ 
খারাপ করতুম না। 

--এঁযা! চমকে উঠেছিল কমল। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস 
হয়নি তার। বলেছিল, বলাইদা আর একবার কথাটা বলতো শুনে 
কানট। সার্থক করি। 

বলাই সাধুর্থা জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন মন্ত্রী হতে আমি পারিনা ? 

-_ হলে কি করতে সেইটাই বলন। শুনি । 

_হুলে আবার কি করভুম, সবাই বা করছে তাই করতুম। 
কতকটা হেল! ভরে উচ্চারণ করেছিল কথাটা । 

রেগে গিয়েছিল কমল। বলেছিল, তুমি একট মিথ্যেবাদী। 
মন্ত্রীদের সম্বন্ধে তোমার কোন আইভিয়! নেই তাই ওকথ। বলছে! ৷ 
তুমি একটা মুখু। 

রাগ করেনি বলাই সাধুখ!। বলেছিল, প্রাণের কথাটাই তুই 
বলেছিস রে। মুখ্যু হয়েই যত বিপত্তি। লেখাপড়া শিখলে অনেক 
কিছুই করতে পারতুম। বুঝলি কমল, জীবনটাতে কিছু কম দেখলুম 
না । যত দেখছি তত মরমে মরে যাচ্ছি। দেখছি/(মানুষ নয়রে, 
দলই আজ সব। দল ক্ষমতা পেলেই হল। যে বা বোঝেনা সে 
তাই হচ্ছে। আমি মুদিখানার মাল মসলার ব্যাপারটা বুঝি, আমাকে 
যদি লোহ। লকড়ের কারবারে বসিয়ে দেয়, পারবো কেন? হন্দররের 
ব্যাপার সেখানে । তোদের ওই দলের মন্ত্রীর হল আমার মত | যে 
করতো৷ মাষ্টারী, তাকে করে দেওয়। হল খান্ত টান্ভ বা পুলিশ মন্ত্রী। 
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বঙ্সি, বোঝেনা বলে কি চলবে না? চলবে বৈকি । ধারা চালায় 
তারাই চালাবে । ব্যবসায় মালিক কিছু না বুঝলেও লাভ লোকসানটা 
বোঝে । লাভ হলে আরো লাভ চায়। তখন তার মাথা! দিব্যি খুলে 
যায়। তোর মন্ত্রীবা হল চেয়ারের শোভা, লাভ লোকসানে কি এসে 
যায়? চাকরীটাতো পাঁচ বছরের ) 

কলকাতার বড় বাজারে রিক্সা-ঠেলা । পথের দৃপাশে সার সার 
মোটর। ফুটপাতে হকারের বেচা কেনা। ট্রাম বাস ট্যাক্সিতে 
জ্যাম। বাসে তিন ঘণ্টায় হাওড়া থেকে শিয়ালদহ। ব্যবসার 
জায়গা । মোটরে ড্রাইভার ঘুমাচ্ছে । আশপাশের কোন-না-কোন 
বাড়ি থেকে ম। জননীর! সেদ্দেজে নেমে এসে মোটরে চড়বেন, নিউ 
মার্কেটে যাবেন - নয়তো আত্মীয়ের বাড়ি । ব্যৰসার জায়গায় মোটর 
নিশ্চই থাকবে। 

রিজ্সা-ঠেলা পাশ দিয়ে চলবে যে, জায়গা কোথায়? ট্রামের 
লাইন সারাতে সাতদিন আগে পাথর সরান হয়েছে । ঠেলার চাকা 
ভেঙ্গে পথ আটকায়। হকারেরা ফুটপাত জুড়ে দোকান সাজানোর 
জন্যে পুলিশের হল্লা গাড়ি আসে; সাবধান করে দেয় ডিউটিরত 
পুলিশ, এযাই হুশিয়ার হো যাও' ছু-চার আনার বাটার প্রতিদান । 
বাড়িভাঙ। ইট কাঠ । পথচারীর চলার জন্যে লরি, মোটর, ট্রাম 
বাসের মিছিলে ভরা রাস্তা আছে। তূর্ঘটনা? কপালে থাকলে 
ঘটবেই। 

শেয়ালদার মোড়? রাস্তা নয়, বাজার ওটা । হাওড়া শ্রী 
বাবু বাঞজার। পোস্তার মোড় বন্দর, জাহাজ ভিড়েছে মাল খালাস 
করতে । ধর্মতল! বিদেশী বাজার । চীন, আমেরিকা) জার্মানী, 
জাপান-__বিদেশী মালের পণ্যসম্তার থরে থরে সাজানো । কিছু 
আসছে নেপালের পথ থেকে সং ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে! কিছু দেশী- 
বিদেশী নাবিকদের কৃপায়। কলার উল্টে জামার ভেতর আত্মীয়ের 
মাধ্যমে জার্মানীর টেরিলিনের সার্ট দিব্যি আসে । বিদেশী জিনিষের 
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তুলনা হয়? ইন্টার স্থাশানাল ন্মাগলিং বিজনেসের মত বিজনেস 
আছে নাকি? 

কি হবে এক কেজি সরষের তেলে চোদ্দ কেজি ভেজাল 
মিশিয়ে? কি হবে বেবী ফুড আউট-অফ মার্কেট করে? নিত্য 
প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে? ওতে তো শুধুমাত্জ হাত 
খরচ হয়। লাভের মত লাভ যাতে হয় তার সন্ধান করতে হবে! 

রেশনের জিনিসে পেট ভরে না সপ্তায়। বাইরে থেকে চাল 
কিনতে ,হয় ডবল দামে। না কিনলে চলবে কেন? যারা চালের 
চোর! কারবার করছে, পেটের জন্তেই তো৷ করছে? 

রেশনের ব/ সায় সরকারের লোকসান। গমের দাম বাড়াতে 
হয়, আমেরিকার গম আমেরিকার জাহাজে নিয়ে আসবার বাধ্যবাধকতা 
আছে বলে চিনির চাহিদা মেটাতে হয় খোলা বাজার থেকে । 
বৈদেশিক মুদ্রার জগ্ভে বিদেশে কত দামে চিনি রপ্তানী করতে 
মালিকর। বাধ্য। লোকসান ঘর থেকে তো দেওয়া যায় না? 
আতপ চালের মণ্ড? বেঙ্গল ফাইন যায় কোথায়? আশপাশের 
প্রদেশগুলো অখান্ঠ সরবরাহ কবে? খেতে হবে বৈকি । দিচ্ছে 
তাই খাচ্ছ- না দিলে? 

বরানগরে বাড়ি হলে, জানাশুন। থাকলে অভাব কি? ওখানে 
সরকারা গুদাম। রক্ষীর। বড় ভাল সব। সামনে দিয়ে মালপাগার 
হলেও কিছ্ছুটি বলে না । 

অভিযোগ? মাথা! খারাপ। যারা পায়না তাদেরই 
গাত্রদাহ । 

রেশনিংট। নাকি কমিউনিইদের আমদানী । রেশনিংয়ের জন্কে 
বাংলাদেশট। ছারে-খারে গেল । বড় বদ ব্যবস্থা । 

অথচ সেই কবে, মধ্যযুগে ভারত সম্রাট আলাউদ্দীন খিল্ছী 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ, মজুভ-বিরোধী ব্যবস্থা! অবঙ্গঘ্থন করেছিলেন । সাম্রাজ্য 
লিগ, সআট ক্রমবর্ধমান সৈম্যবাহিনীর ব্যয় নিবাহ করার জন্যেই 
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ব্যবস্থাটা অবলম্বন করেছিলেন। স্বল্প বেতনভূক্ত সৈন্তদের কষ 
লাঘব হয়েছিল, লাভবান হয়েছিল জনসাধারণ । 

অবশ্ঠ সম্রাটের দোষেই মুস্ত্রাস্ফীতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল । 
অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। কারণ 
দেবগিরি থেকে লুঠ করা সোনা রূপো। সম্রাট শুধুমাত্র জনসমর্থনের 
আশায় ছু'হাতে বিলিয়েছিলেন। আর তারই ফলে বাজারের 
নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য অগ্নিমূল্য ও ছুপ্র/প্য হয়ে উঠেছিল । অর্থ নৈতিক 
সংকট থেকে পরিগ্রাণের উপায় হিসাবে সআাট মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
আদেশ দিলেন । 

নিত্য ব্যবহার্ধ দ্রব্যের মূল) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। রাষ্ট্র 
মুনাফার মাত্রাও নিদিষ্ট হল' অবশ্য সেই সঙ্গে বাজারে নিয়মিত 
খান্শস্য আমদানীর প্রতিও সমাট পূর্ণ দৃষ্টি রাখলেন। একমাত্র 
নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয-বিক্রয়ের কড়া হুকুমজারী করলেন । 

খান্চশস্তের দাম নির্দিষ্ট করার পর সম্রাট রাষ্ট্র পরেচালিত খামার 
ও বাজার প্রতিষ্ঠিত করলেন | যেখান থেকে জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী 
উভয়ই প্রয়োজনীয় খান ক্রয় করতে পারবে । সাধারণত শন্তের 
বাজার এতদিন আড়তদারদের (এ সময়ে ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী 
বলে পরিচিত) কর্তৃত্ব হিল। কিপ্তু মুনাফার হার নির্দিষ্ট করে 
নতুন বিধি জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট ও রাষ্ট্রকে বিপদে ফেলবার 
জন্যে ব্যবসায়ীরা বাজারে কৃত্রিম ঘাটতির অবস্থা স্থপতি করল। 
বাজারে এন্ত আসা বন্ধ হয়ে গেল। সেৈম্ত ও জনসাধারণের অবস্থ। 
শোচনীয় হয়ে উঠলো । 

এই অসহনীয় অবস্থায় সম্রাট কিপ্ত ভেঙে পড়লেন না । 
ব্যবসাদারদের কাছে নতি স্বীকার করা তার ধর্ম নয়। ক্ষমত। 
তার করায়ত্ব সেই ক্ষমতাই তিনি প্রয়োগ করলেন। আদেশ দিলেন 
সমস্ত আড়তদারদের নিজেদের নাম বাজারে রেজিস্ী করতে । বাঞজার- 
অধ্যক্ষ, আড়তদারদের নেতৃস্থানীয়দের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করলেন। 
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সরকারী নিয়মকাম্থন মানা এবং নিয়মিত সরবরাহ অব্যাহত রাখার 
লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরই কেবল মুক্তি দেওয়া হল তাদের। 
ব্যবসায়ীদের বল! হল, পরিবারবর্গসহ রাজধানীর কাছে বাঁস করতে । 
বাজার-সধ্যক্ষ প্রতিভূ হিসাবে পরিবারবর্গের উপর খবরদাবী 
করবেন। ফলে বাজারে কৃত্রিম ঘাটতির আঁশঙ্ক। দূর হল। 

জেলা ম্যাজি্রেটদের নির্দেশ দেওয়া হল, উচিৎ মুল্যে কৃষকদের 
নিকট হতে কর হিসাবে শঙ্ত সংগ্রহ করতে বিত্তশালী কৃষকদের 
উদ্ধ্ত শস্ত আড়ৎতদারদের নিকট সরকার নিদিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করার 
হুকুম দিলেন রাজস্ব কর্মচারীর। সরকারী নিয়মকানুন পালনের 
দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। কারণ, নিয়ম কাল্পন লঙ্ঘনের অপরাধে 
অপরাধীর সাথে সাথে তাদেরও কঠোর শাস্তি পেতে হবে। দেখা 
গেল বাজারে শন্তের আামদানী অব্যাহত রয়েছে এবং রাস্ীয় খামারে 
জমার পরিমাণ সন্তোষজনক । কালোবাজারীর সম্ভাবন! চিরতরে 
দূর হলে! । জনগণকে ইচ্ছামত শোষণ করে মুনাফা লু্ঠন বন্ধ 
হলো। 

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিনে নাহার থেকে বাঁচানোর জন্যে তৈরি 
হলো রাসীয় খামার বা শস্তাগার . খামারগুলোতে শস্তের পরিমাণ 
পর্যাপ্ত ছিল। 

এতিহাসিক বারাউনির মতে, দিল্লীর এবং তার আশে-পাশে খুব 
কম পাড়া ছিল যেখানে একটি বা ছুটি রাস্ীয় খামার ছিল না। শস্য 
সংকটের দিনে মাড়ংদারদের এই সমস্ত খামার থেকে শম্ত সরবরাহ 
করা হত। আড়ৎদাররা! এ শস্ত বাজারে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রুয় করার 
জন্ত নিয়ে যেত। সংকটের হাত থেকে মুক্তির জন্য রেশনিং ব্যবস্থা 
প্রবতিত হল। ঘাটতির দিনে একটি বা ছুটি দান সমেত প্রতি 
পরিবার পিছু আধ “মণ” (খুব সম্ভবত ছ-সাত সের) শন্ড রোজ 
দেওয়া হত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অসাধু উপায়ে সংগ্রহ করলে 
পরিনাম ছিল ভয়াবহ । কিন্তু তখনকার দিনে রেখনিং কার্ড চালু 
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ছিল না,--ভাই যারাই বাজারে যেত তাদেরই প্রয়োজনীয় শহ্য দেওয়া 
হত। ঘাটতিব দিনে অসহায় দরিদ্র লোকেরা শম্ত ক্রয়ের আশায় 
ভীড় করতো । ঠেলা ঠেলিতে হ' একজন মারাঁও যেত। এবং তার 
জন্যে বাহ্গাব কর্মচারীদের কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হত। 
এমন কি বাজাব-অধাক্ষের মত পদস্থ কর্মচারীকেও কর্তব্যে অবহেলার 
জন্যে চরম শাস্তি লাভ করতে হত। 

বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্যে সম্রাট 'প্রচুর দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ 
করেছিলেন। মালিক কাবুল নামে একজন অভিজ্ঞ সং কর্মচারী 
বাজার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হযেছিলেন। প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছিল তার হাতে ' বাজারে নিয়মিত পর্যাপ্ত শস্ত সরবরাহ এবং 
নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয়ের দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন তিনি ' কালোবাজারী, 
মজুতদারির বিরুদ্ধে সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তার 
অধীনস্ত কর্মচারীর! ষ্টাকে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করতেন। 
বাজার-অধ্যক্ষ নিয়মিত সম্রাটকে বাজারের সাধারণ অবস্থা মূলামান 
সম্পর্কে রিপোর্ট দিতেন। এছাড়া বাজারে বিভিন্ন ধরণের গুপ্তচর 
ছিল। যারা সম্রাটকে বাজার সম্বন্ধে গোপনে বিবরণ দিত। এদের 
অবস্থিতি সম্বন্ধে বাজার-অধ্যক্ষ কিছুই জানতেন না। সম্রাট সত্যতা 
যাচাই করতেন। বিন্দুমাক্র ক্রচিতেই ভোগ করতে হত চরম শাস্তি । 
মালিক কাবুল দারুণ ঘাটতির সময় একবার সম্রাটকে শন্ডতের মূল্য 
সামান্য হারে বৃদ্ধি করতে অনুরোধ করেছিলেন। বিনিময়ে সআট 
আদেশ দিয়েছিলেন কুড়িবার বেত্রাঘ(তের। 

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের যূল্য নির্দিষ্ট করার পর তালিকা প্রকাশ্যে 
জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে লটকে দেওয়া হত। মুনাফার মাত্র! 
ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে রাষ্ট্র নির্দিষ্ট করে দিত! মুল্যের তালিকা! তৈরি 
করার, পর বাজারে চালু করার জন্তে দিওয়ান-ই-রিয়াসত অথবা 
বাজারের ইনসপেক্টর জেনারেলের কাছে পাঠানো হত। বাজারের 
বিভিন্ন পণ্যের পৃথক-পৃথক তালিক! তদারকির জন্যে বছ সংখ্যক 
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ম্যাজিষ্রেট, ইনসপেরীর জেনারেলদের কাজের স্তুবিধার্থে কাছে 
রাখতেন। গোপনে সংবাদ নিতেন ক্রেতাদের কাছে, কি দামে 
তার! জিনিস কিনছে। 

অসাধুতার খোজ পেলেই তারা ব্যবসায়ীদের ভয় দেখাতেন, 
গ্রেপ্তার করতেন_-কখনো৷ বা! প্রকাশ্যে চাবুক লাগাতেও ইতস্তত 
করতেন না। 

এঁতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বাঁরাউনির মতে, ব্যবসায়ীরা ছিল ধূর্ত 
এবং নির্লজ্জ । জিনিস পত্তরের দাম বাড়িয়ে মুনাফা অর্জন এদের 
মজ্জাগত ৷ মূল্য নিয়ন্ত্রণের আগে দালালরা যুল্য নির্ধারণ করতো, 
নির্দোষ ক্রেত' ও সরল উৎপাদন কারীদের নানাভাবে প্রবঞ্চন। 
করত । 

অর্থনীতির ওপর বিশেষ জ্ঞান না থাকা সত্বেও অশিক্ষিত 
স্বৈরাচারী সমাট যে শ্বল্প 'ক্ষত্রে (দিল্লী এবং পার্বণ অঞ্চলে ) 
সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা বিন্ময়কর। তবে তিনি প্রথম 
থেকেই ব্যবসাদারদেব ওপর নির্মম ছিলেন না, ব্যবসাদাররাই কাকে 
নিমম হতে বাধ্য করেছিল। ব্যবসাদারদের প্রতি নির্মম শাস্তি প্রদান 
€ ঢালাও চাবুক মারা ও ওজনে কম দিলে সম-পরিমাণ শরিরের মাংস 
কেটে ক্ষতিপূরণ দিতে হত ) সমালোচনার উদ্রেক করতে পারে 
কিন্তু এছাড়া কালোবাজারীর হাত থেকে পরিত্রাণের কোন 
পথ ছিলনা । তিনি, ব্যবসাদার নয়) জনগণের তূর্শ। মোচন করতে 
চেয়েছিলেন। 

কিন্ত আজ? 

আজ কালোবাজারী মুনাফাখোরের দলও মাঝে মধ্যে ধর! 
যে পড়েনা তা নয়, শাস্তিও পায়। কিন্তু ধরা পড়ার থেকে ধরা 
না পড়ার সংখ্যাই বেশি। মধ্যযুগে মাইন ছিল, সাম্রাজ্য (লাভি 
আলাউদ্দীন খিল্জীর নিজব্ব, মেই আইনের প্রয়োগ সম্ভব ছিল তার 
পক্ষে, কিন্ত বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় তা বুঝি সম্ভবনয়! কারণ 
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ছনাঁতি দুর করা মদের কাজ, আজ তারাই সবচেয়ে বেশি ছর্নাতি- 
গ্রস্থ । 

অভিযোগ 1? 

অভিযোগটা কি মিথ্যা? প্রমাণ কোথায়? কিন্তু প্রমাণ 
দেওয়ার পরেও কি কোন স্বফল ফলবে 1? দূর হবে হুর্নীতি, কালো- 
বাজারী, মুনাফাখোরী ? 

( পণ্ডিত নেহেরু ব্যবসাদারদের সাবধান করে . একসময় বলেছিলেন, 
জ্যাম্প পোষ্টে 'বিধে চাবুক মারা হবে। কিন্তু কজন ব্যবসাদারকে 
আজ পর্যন্ত চাবুক মার! হয়েছে? তাঁরা কি ছর্নাতি করেনি- না, 
অসৎ বাযবসাদাবদের চেয়ে ল্যাম্প পোষ্ট্রের সংখ্য। কম? 

আদাঙ্গতে বিচার চলে দোষী নির্দোধীর। সভ্যতার আইন 
সেখানে । সাক্ষী তামা-তুলমী গঙ্গা! জল হাতে নিয়ে শপথ করে, 
সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না-_যাহা বলিব সত্য বলিব। সত্যই বলে 
সাক্ষী । সত্য সাক্ষ্য দেয়। সাক্ষীর মূল্য দশ টাকা। দিনে তিনটে 
কেসের সাক্ষী হলেই তিরিশ টাকা । খরচ খরচ। বাদ দিয়ে অন্ততঃ 
পনেরোটা টাকা নিজের। গড় হিসাবে ধরলে পাঁচ টাকা করে, 
দেড়শো টাক! ইনকাম। পেটের জন্তে-_বাঁচার জন্তে । 

আইনের সতেরে! ঠেলায় নিরপরাধী শাস্তি ভোগ করে। 
অসহায় অবলম্বন হারায়। টাকার খেল।। যার টাক! আছে, 
আইনের রায় তার দিকে। আইন সভ/তার মাঁপকাঠি। আইনজ্ঞের 
দল টাঁকার জন্তে, মিথ্যার জঙ্তে লড়াই করেন। প্রতিপক্ষকে 
ঘায়েল করে জয়ী হন। জানেন, সত্য নয়, মিথ্যাকে সত্যরপেই 
গ্রতিষ্ঠা করছেন। কিন্ত টাকা? 

ওই টাকার জন্েই রাড-ব্যাঙ্কে রক্ত বিক্রী করে মানুষ । নিরুপায় 
বাঁচার চেষ্টা। টাক চাই। পেটের জন্তে--বাচার জনেই রক্ত 
বিক্রী । 

আর দেহ বিক্রী? 
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সেও পেটের জহ্গো_বীচার ভগ্ভে। কোথাও বা বীচানোর 
জন্টে। নিরুপাও অবলম্বন। রাষ্র-সমাজ ব্যবস্থা বাঁচার পথ 
করে দেয়নি। নিজের চেষ্টায় বাঁচতে হবে। ক্ষুধার, কাছে কি 
ইজ্জত বড়?) 


ভুল করেছো, বিনোদ তুমি ভুল করেছো । কতকটা নিজের 
মনেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন মাষ্টার মশাই। 

বিনোদ শুনলে কিন্তু উত্তর দিল না। 

মাষ্টার মশাই বসলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন। বললেন, 
ইন্সপেক্রকে ওভাবে তোমার বল! উচিৎ হয়নি । 

বিনোদ প্রন্ম করতে পারতে।। জানতে পারতো, কোথায় 
তার ভূল। জিজ্ঞাসা করতে পারতো, কি অন্তায় সে করেছে। 
অন্যায় নয়, ভুল করেছে সে। মাষ্টার মশাইয়ের বিচারে অন্ততঃ 
তাই। কিন্তু কোন কথা না বলে এবারও সে নীরব রইলে। | 

মাষ্টার মশাই তার নাম ধরে ভাকলেন । 

সে বলল, আপনি যখন বলছেন-" 

_-ন! বিনোদ । বাধা দিলেন তিনি। বললেন, আমি বলছি 
বলে নয়। তোমার কি মনে হয়? 

- আমার 1? চিস্তা করলো সে। কিমনেহয়তার? সেকি 
সত্যই ভূল করেছে? কোথায় তার ভূল? 

না, ভূল সে করেছে। ভুল করেছে ইচ্ছা করেই। অন্যায়ের 
সঙ্গে আপোষ করেনি । ন্থযোগ হাতছাড়া হয়েছে। সেতো তার 
ভূল করাই। 

__বিনোদ, তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে। (ইলেকসনে 
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রমেশবাবুর হয়ে ক্যানভাস করতে হবে। নেবুতল! বস্তির অনেক 
ছেলেমেয়ে তোদের স্কুলে পড়ে। গার্জেনরা তোকে ভাল করে চেনে, 
আমর! জানি তোকে ভালবাসে- শ্রদ্ধা করে। রমেশবাবুর হয়ে তুই 
যদি বলিস কেউই না করবেন না । রমেশবাবুও বলছিলেন সে কথা। 
তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন উনি। 

_ কিন্তু'-। বেলেঘাটার ঘটন এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল সে' 

_প্রিজ, কোন কিন্তু নয় বিনোদ। একাজ তোকে করতেই 
হবে। এবাৰ বিধানসভায় রমেশবাবুকে যেতেই হবে। 

--কেন? তবু প্রশ্ন করেছিল সে। 

-_কেনকি? বলছি না এবার রমেশবাবুকে বিধানসভায় যেতেই 
হবে। তুই ওনার কাছে চল উনি তোর সঙ্গে কথা বলবেন। 
আমিও কথ। বলেছি । উনি বলেছেন দ্িংতে যদি পারেন তাহলে... 

_ আমার উন্নতির ব্যবস্থা করে দেবেন? মৃদ্ধ হাসিমুখেই কথাটা 
জানতে চেয়েছিল সে। 


নিশ্চই | 
-_ কিন্তু জেতার পর কি সেকথা ওঁর মনে থাকবে ? 


কেন থাকবে না। আমি রয়েছ্ছি কি জন্যে? রমেশবাবুকে 
তুই চিনিস না । তর মত লোক হয়ন!। 

সত্যই চিনতো না। শুধু শুনেছিল কিছু-কিছু । মদ, মেয়েছেলে, 
রেস, জুয়া সবেতেই উনি আছেন। আছে অঢেল পয়সা । সেই 
পয়সায় গর বাড়বাড়জ্ত ব্যবসা! । কত অন্ুগত শিষ্য । সব সময় যেন 
ব্রজের কৃঃ। কংগ্রেসের যড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে শিষ্যের দলই যথেষ্ট। 

বেশ আছেন। কোন অভাব. অভিযোগ, ছুঃখ নেই। নিজের 
ছুঃখ নেই বলেই অন্যেব ছুখ বোঝেন । সেবাব্রত নিয়েছেন তিনি। 
দূর করুবেন ছুঃখ। যেতে হবে ক্ষমতায়। প্রয়োজন বিনোদদের 
সাহায্য । 

অর্থের জন্ে চিন্তা নেই। দলের মনোনীত প্রার্থী তিনি। দলের 
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কাছে প্রমাণ করতে হবে যোগ্যতা । বিনোদদেরও তিনি বঞ্চিত 
করবেন না । 

বিনোদ তাকে সাহায্য করতে পারেনি । বিবেকে বেধেছিল 
তার। রমেশবাবু কিন্তু জয়ী হয়েছিলেন। তার নিকটতম প্রার্থীকে 
একশত ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন । ব্যবধান যতই কম 
হোকনা কেন, তিনিই তো জয়ী! মন্দ লোকে অনেক কথাই বলে। 
ওসবে কান দিলে চলে না। তিরিশ হাজার ভোটারের মধ্যে পনেরো 
হাজার একশত জনের সমর্থন তিনি লাভ করেছেন। একি কম কৃতিত্ব 
তার! কি বিপুল জনসমর্থন তার পিছনে! তিনি এবং তার দল 
কত প্রিয় জনগণের কাছে 1) 

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে বলেছিল, বড় ভূল করলি বিনোদ । 
দেখলি তে৷ রমেশবাবু জিতে গেলেন। হেলায় স্থযোগট। হারালি? 

সুযোগ হারিয়েছে অনেকবার । ভু করেছে। ভাগ্য অযাচিত 
ভাবে ধর৷ দিতে চেয়েছে, ধরেনি। 

_ মাষ্টার মশাই এই টিকেটটা আপনার জন্যেই রেখেছি। 

কিসের টিকেট ? 

€লটারীর। পরশু খেলা। এইটাই এ খেলার শেষ টিকেট 
আমার। 

-কিজ্জ কি মা্টারমশাই | কোন কিন্তু করবেন না। এখন 
ন! হয় পরে দেবেন। মাত্র একটা টাকা তো দাম। 

কিন্ত আমি ওসব টিকেট কিনি না । 

--কিস্ত কিনছে আর সবাই। এস, পালের দোকান যান না, 
এক ঘণ্টা লাইন দিয়ে একট! টিকেট কিনতে হবে আপনাকে । 
আমি নিয়ে এসে বিক্রী করছি। গরীব লোক পেটটা চালাতে 
হবে তো। 

"না, থাক। ও লটারীর টিকেট আমি নেব না। 
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--নেবেন না? হতাশ হয়েছিল বিক্রেতা । বলেছিল, নিলে 
বড় ভাল হোত মাষ্টারমশাই। বিক্রী না হলে টাকাটা লোকসান 
যাবে আমার। বড় আশ! করেছিলাম। 

নেয়নি সে। কদিন পরে বিক্রেতার আনন্দ আহ্বান, মাষ্টারমশাই, 
শুনুন । 

দাড়িয়ে পড়েছিল সে। 

-আমার সেই টিকেটটা লেগেছে মাষ্টারমশাই । এক হাজার 
টাক! পুরস্কার উঠেছে। 

_-বাঃ খুব ভাল। এবার তাহলে ওই টাকায়. '.. 

- কোন্‌ টাকায় মাষ্টারমশাই 1 ওঃ হো, ন মাষ্টারমশাই, 
আমি পাইনি। টিকেটট! বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। পরম! মুচিকে 
ওটা জোর করে গছিয়ে ছিলাম । একেই বলে কপাল মাষ্টারমশাই ! 
আপনার আমার হুজনেরই সমান ভাগ্য । ও বেটাও নিতে চায়নি । 
আর টাকা পাওয়ার পরও ব্যাটা কি বললে জানেন মাষ্টারমশাই, 
না লাগলে তো একটা টাকাই গরীবের যেত। আরে বেট! গরীব- 
গরীব করছিস। আমি না হয় সংসার চালাবার জন্যে টিকিট 
বিক্রী করছি। ব্যাঙের ছাতার মত লটারীগুলো৷ গজিয়ে উঠেছে 
বলেই না বাজারে আনাজ বিক্রী ছেড়ে লটারীর টিকিট বিক্রী 
করছি। কিন্তু মাষ্টারমশাই হিসাব নিলে বুঝতে পারতেন, সমস্ত 
রাজ্যে যত লটারীর টিকিট বিক্রী হয় তার তিন ভাগের বেশি 
গরীবরাই কেনে । ওই যে ছেলেটা বই কেনার বদলে লটারীর 
টিকিট কিনে ফার্ট প্রাইজ পেল। টাকাট। পেয়ে শুধু বই কেন, 
মোটর চড়ে হয়তো স্কুলে যাবে। কিন্তু যদি না পেত? পায় কজন 
মাষ্টার মশাই 1) 
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- বিনোদ । ডাকলেন মাষ্টারমশাই। সে তার দিকে চাইতে 
বললেন, দেখ, কথাট। তোমাকে পরে জানালেও চঙগতো । কমল 
অবশ্টু বলছিল, তোমাকে কিছু জানানোর দরকার নেই। ব্যবস্থাটা 
ওরই-_ আমরাও তাই চাই। আর সপ্তা খানেকের মধ্যেই তোমাকে 
ছেড়ে দেবে বলে মনে হয়! 

_কমল কেমন আছে? 

_ভালই আছে। ওর মা বলছিল, হুদিন পরে পথ্য দেবেন 
বলেছে ডাক্তার । 

--আমাকে বলেছিল প্রায় ছ' সাত বছব পরে অন্ুখ করলো 
ওর | 

বলেছিল আরে। অনেক কথাই । সেদিন প্রায় ঘণ্টা তিনেক ছিল 
ওর কাছে। বলেছিল, অনুখে হূর্ধল শরীর নিয়ে বিছানায় পড়ে 
থাকতে বড় খারাপ লাগে বিনোদ । শুধু চুপচাপ শুয়ে শুয়ে চিন্তা । 
বড় অসহায় বোধ করি। মনে হয় আমি বড় একা। আমার 
কেউ নেই। 

বিনোদ সাস্বন। দেওয়ার সুরে বলেছিল, সবাই আছে তোমার । 
কে বললে তুমি একা 1 

-আমার মন বলে। অনুখে দুর্বল শরীরে মনটা যেন পন্থু 
হয়ে যায়। সব যেন কেমন এলোমেলো । বাঁচার ইচ্ছাটা প্রবল 
হয়ে ওঠে। ভয় করে। কারণ বাঁচার ক্ষমত! নিজের হাতে নেইতো। 

_কে বললে? বুৰিয়েছিল বিনোদ । মনটাই তো সব। মনের 
ইচ্ছাটাই আসল। 

_না মাষ্টার। ম্লান হেসে মাথ। নেড়েছিল কমল। এখানে 
ইচ্ছাটাই সব নয়। ইচ্ছ। থাকলেই বাঁচা যায়না! । শ্রমিক আমরা 
সুঙ্থ সতেজ মন নিয়ে লড়াই করতেই আমর! অভ্যন্ত। 
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তাদের। প্রতিশ্রুতি আশ্বাসে তার! মানুষের মন ভোলান | প্রতি- 
শ্রুতি পালনের দায়িত্বভার কতটুকু পালন করলেন, সেটুকু চিন্তা 
করার প্রয়োজন খুব বেশি মনে করেন না বলেই মনে হয়। অন্ততঃ 
তেইশ বছরে তার তা কতটুকু করেছেন তা আজ দিবালোকের মতই 
স্পষ্ট-উজ্জ্বল। 

যদি বল! হয় তারা কিছুই করেননি, তাহলে সত্যের অপলাপ 
কর! হয়। নিশ্চই করেছেন। কিন্তু তার্দের আকাশ হয়া ইমারত 
গড়ার আকাশ কুম্ুম কল্পনা দেশকে-জাতীকে কতটুকু স্ব-নির্ভর, 
স্বাবলম্বী করেছে? কেন মুগ্রিমেয়র দল হয়েছে এই্বর্শালী, অসংখ্য 
মানুষ বিদেশী শান কালের চেয়েও চরম হূর্দশাগ্রস্থ নিরপত্তা হীন 
হয়ে পড়ছে ? ৮৯, 

অথচ, দেশকে জাতীকে আত্ম নিঞরশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার বাগাড়ম্বর কম হয়নি। মানুষের জীবন দারিদ্র মুক্ত করার 
প্রচেষ্টাও হয়েছে, কিন্ত সত্য সত্যই কি সাধারণ মানুবকে অভিশাপ 
মুক্ত করার আন্তরিকতা নিয়ে নেতারা, ভারতের ভাগ্য বিধাতার দল 
তাদের দায়িত্ব পালন করে, মান্ষের দেওয়া সম্মান, ক্ষমতার মর্যাদ 
রক্ষা! করেছেন? 

না, করেন নি। 

(দেশ নয়, মানুষ নয়__দল। দলীয় ক্ষমতা লাভই সত্য । দল যদি 
ক্ষমতা লাভ করতে পারে, আর ভয় কি! মানুষ? সাধারণের কথ! 
চিন্তা ? ছোঃ ছো:, কি এসে যায় তাতে । মাত্র একটি ভোট । মানুষের 
একটি ভোটের মূল্য কতটুকু? ভোটের মূল্য অশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত 
ভারতবর্ষের মান্য বোঝে কতটুকু? তাদের সমর্থন আদায় করার 
জন্যে শ্লোগান-মিছিল, রঙ তামাসা, পোষ্টার, সাহায্য-সভা করে 
জালামনয় ভাষণ, প্রতিশ্রুতির বন্তাই যথেষ্ট । খেল্‌ মজাদার বাবু-_ 
খেল্‌ মজাদার, এই খেল্‌্ই তো৷ তাদের প্রদত্ত ভোটের মূল্য স্বরূপ 
যথেষ্ট । তারপর তে! নিজেদের রাজ্যপাট। একাস্ত নিজেদের 
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ব্যাপার । সে ব্যাপারে দল ভাঙাভাঙি, ক্ষমতা নিযে কামড়া কামড়, 
শরিকী সংঘর্ষ, মন্ত্রী সভার ওলট পালট,_সে তো শুধু নিজেদের। 
সাধারণ মানুষের কি যায় আসে তাতে ? সাধারণ মানুষ শুধু ভোটের 
সময় ভোট দেবে। ভোটের মধ্যেই তার অধিকার সীমাবন্ধ। সেই 
অধিকার টুকুই সে শুধু দিনের পর দিন পালন করে যাবে। আর 
কিছু নয়, স্বাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের কোন অধিকারই 
স্বীকৃত নয়।) 

মান্থষের আশার শেষ নেই । আশা কর! তার ন্যায় কি অন্যায় 
সে প্রশ্ন খাক। কিন্ত সে আশ! কবে, তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক । 
সে কামনা করে, সত্য ও স্তায়ের প্রতিষ্ঠা হোক। অন্তায় অত্যাচার 
অসত্য দূর করার আন্তরিকতা, আকাঙ্খা তাকে আপন অধিকার 
সম্পর্কে সচেতন করে তোলে । 

দীর্ঘ কুড়ি বছরের অগ্ঠায় অত্যাচার অপশাসন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
বাংলার জনগণকে ক্ষুব্ধ বিরক্ত মুক্তি-কাঙাল করে তুলেছিল । মানু 
শাস্তি চেয়েছিপ, স্বস্তি চেয়েছিল। চেয়েছিল অন্ঠায়ের অবসান, 
দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে বাঁচতে । খাগ্ঠের বদলে গুলি, 
বিচারের ব্দলে অবিচার, নিরাপত্তার বদলে পীড়ন চালিয়ে যারা 
মানুষের জীবনকে করে তূলেছিল অস্থির তাদের হাত থেকে মুক্তি 
চেয়েছিল বাংলার মানুষ ৷ 

কিন্তু কাদের কাছে তাদের মুক্তির প্রত্যাশা ? 

কি দিয়েছে বাংলার মানুষকে যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলো ? 

মান্থুষ নয়, দল। দলই একমাআ সত্য। দলে দলে ম্মুরু 
হয়েছিল ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থের সংঘাত | বত্রিশ দফা কার্ষ- 
সুচীর চোখ ধাধানো রামধন্ শুধু চোখই ধাধিয়েছে মানুষের । 
দল-মতের উদ্ধে উঠে সাধ্য হয়নি 'াদের মানুষের জন্তে কিছু করা। 
কারণ দলীয় সংকীর্ণতার ওপরে উঠে মানুষের অধিকার বোধকে 
স্বীকৃতি দেওয়ার মত মনোবল তাঁদের ছিল না। মানুষ নয়, দলই 
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তাদের কাছে বড়। দলের আদর্শ ই--আঁদর্শ। দলীয় আদর্শ রক্ষা 
করতেই [যদিও আদর্শের পরিপন্থী অভিযোগ বড় কম নয়। 
সর্হারার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনেক দলই (তাদের 
নীতিতে বুর্জোয়া! _সামন্ত “শ্রণী) প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত 
মিলিয়েছে, তাদের নানা! ভাবে সাহাষ্য করেছে। শত-শত বিঘা 
জমির মালিক হয়েছেন সর্বহারা, বণিক শিল্পপতিও তা । যুক্তির 
অভাব হয়তো নেই । ধনতন্ত্রের পুজারীর মনটাতো। সর্বহারা হতে 
পারে! চা-বাগানের মালিকের অন্ঠায় ভাবে দখল করা জমির 
স্বার্থ সর্বহার! নেতার জ্বার্থের সঙ্গে জড়িত । অতএব ওরা. সর্চহারার 
দলতভৃক্ত। ] মাম্ষের আশা আকাঙ্খার সংগ্রামকে জলাঞ্জলী দিতে 
একটুকু বাধেনি তাদের | মানুষ নয় দল, দলই একমাত্র সত্য । 
এই সত্যের খেল! চলেছে আজ সমস্ত ভারতময়। ব্যক্তি স্বার্থের 

পুজারীর দল সর্ধনাশা খেলায় মন্ত। শুধুমাত্র আপন অধিকার 
প্রতিষ্ঠা। সংকীর্ণতাবাদ । ছ্বিধ! বিভক্ত রাজনীতি । বিভিন্ন 
মতবাদ নিয়ে লড়াইয়ের ময়দান গরমের মহড়া সকলেবই আদর্শ, 
মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, কিন্তু মানুষের জন্যে এক হতে তারা 
পারেন না। 
এক সময় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন £ 

*বিশ্বক্ষোড়া চলিয়াছে নানান মতবাদের পরীক্ষা ও 

নিরীক্ষা । এদের মধ্যে কোন্ট1 টিকিয়া থাকিবে আর 

কোন্টা অবলুপ্ত হইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। 

আগে ভাগে কোন নিদিষ্ট মতবাদের কাছে আমাদের 

মস্তিষ্ক বন্ধক রাখিতে আমি নারাজ। সামাজিক ও 

রাজনৈতিক বিষয়ে কোন নীতিই শেষ কথ! নয়। 

মানবের অপার, অগাধ স্যজনী শক্তি আছে। তার 

প্রজ্জারও ইতি নাই। প্রত্যেক জাতি বা দেশ তার 

পারিপাধিকতা, তার অতীত ইতিহাস, তার কৃষ্টি ও 
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সংস্কৃতি অনুযায়ী তার সামাজিক এবং রাস্ত্রীয় মতবাদ ও 
সংস্থা গড়িয়ে তোলে । মানব জীবনের ক্রমবিকাশের 
স্তায় উহারও পরিবর্তন আসিতে পারে এবং আসেও। 
স্থতরাং বর্তমান জগতের প্রচলিত মতবাদের মধ্যে যাহা 
সুন্দর বা যাহা ভারতবধের পক্ষে কল্যাণকর, যাহা 
কার্ধকরী তাহাই আমরা গ্রহণ করিব 1” 
কোন মতবাদের প্রতি অন্ধত্ব নয়, ভারতের মঙ্গলই ছিল তার 
চিন্ত। ও ধ্যান। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের পুর্ধবর্তা 
যুগে পৃথিবীতে ছুটি মতবাদ বিশেষ আলোড়নের স্যপ্রি করে। 
ফ্যাসীবাদ-না'জবাদ ও সাম্যবাদ। কারণ, ছটি মতবাদ অন্থসরণ 
করে ইতালী-জার্মানী ও রাশিয়া নিজ নিজ দেশের উন্নতি সাধনে 
সমর্থ হয়েছিল। 
সুভাষচন্দ্র এই মতবাদ হুটির মধ্যের শুভকর ও কার্যকর উপাদ।ন- 
গুভি বেছে নিয়ে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নতুন এক মতাদর্শ উপস্থিত 
করেন। এই মতাদশের নামই “সমন্বর়-বাদ”। নাজজিবাদ-ফ্য।সীবাদ 
থেকে জাতীয়তাবাদ এবং মার্কপ্বাদ থেকে সমার্জবাদ নিয়েই তার 
সমন্বয়বাদ। ম্থভাব চন্দ্র প্রদত্ত নাম, সাম্যবাদ | 
তিনি বলেছিলেন, জাতীয় মনোভাবের ভিত্তিতে প্রতিষিত যে 
ব্যবস্থা জন সাধারণের সমাঞ্জিক প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ, ভারতবধে 
এইরূপ একটি প্রগতিশীল কমার ব্যবস্থ। আমর! গড়িয়। তুলিতে চাই। 
তাহা হইবে জাতীর়তাবাদ-সমাজবাদেরই একট। সমন্য় স্বরূপ ।” 
বলেছিলেন, প্ন্তাণানাল সোস্তালিজিন ও কমিউনিঞ্জিমের 
সমব্বপ্নই আমাদের রাষ্ট্রদর্শন হওয়া উচিৎ। ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়ার 
যে দ্বন্ব, মহত্তর কোন সনঘ্ষয়ের মধ্যেই তার নিবৃত্তিসাধন করিতে 
হুইবে। ছ্বন্ব-নীতি সেই কথাই বলে ।” 
বলেছিলেন, “খ্বাধীনতা উত্তর-কালে শ্রমিক স্বার্থে গঠিত এই 
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দলের নেতৃতে শ্রেণী সংগ্রাম স্থুর হইবে। সংগ্রামের সেই পায়ে 
সকল বিশেষ সুবিধা, অবস্থার পার্থক্য ও কায়েমী স্বার্থের বিলোপ 
ঘটাইতে হইবে যাহাতে দেশে পূর্ণ সাম্যের অবস্থা (রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ) প্রতিষ্ঠিত হয় ” 

সুভাষচন্দ্রের সমাজতন্ত্র কোন্‌ সমাজতন্ত্র? 

এ সমাজতন্ত্র কি পণ্ডিত নেহেরু গৃহীত মধ্য-ভিক্টোরিয় গণ- 
তাস্ত্িক সমাজতন্ত্র? 
তিনি বলেছিলেন, “অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে সুষ্ঠভাবে সমাজ- 
তান্ত্রিক ভিত্তিতে দ্রুত বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে কর্তৃ ত্বসম্পন্ন 
াষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহা কোন মতেই 
ঈম্ভব নহে।” 

বলেছিলেন, “গান্গীবাদ সাজাজিক পুনর্গঠনের কোন নতুন 
কর্মসুচী দেয় নাই। তাহ] ছাড়া ইহা যন্ত্-সভ্যতার বিরোধী, কুটির- 
শিল্পের পুরাতন জগতে প্রত্যাবর্তনের পক্ষপাতি, স্বরাজের তত্ব 
ব্যাখ্যার সময়ে তিনি মধ্য-ভিক্টোরিয় গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলেন 
এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধীতা করেন না । শিল্পপতিরা সেই 
কারণেই তাহার অনুগত । বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার পূর্ণ পরিবর্তনের পক্ষপাতী তিনি নহেন। কারণ মূলে 
তিনি সংস্কারবাদী, বিপ্লববাদী নহেন। ক্ষমতা পাইলে তিনি বর্তমান 
ধনতাস্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থার কাঠামোর পরিবর্তন না করিয়া দেশে 
যন্ত্রশিল্পের সর্বাত্মক বিস্তারের বিরোধীতা করিবেন ।” 

তার মতে £ 
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স্তাষচন্ত্র বলেছিলেন, “আমরা ভারতবর্ষের জন্থই সংগ্রাম করছি 
না, মানবতার জন্যও আমাদের সংগ্রাম । ভারতের মুক্তি-_মানবতার 
ত্রাথ।” 

১৯৩৮ সালে হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র তার 
ভাষর্ণে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের সমস্তার কথা, স্বাধীনতাকে 
সার্থক করার পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। ভারতবূ্ষর স্বাধীনতা 
আদায় করে নেওয়ার ওপরই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 
তিনি চেয়েছিলেন, প্রগতিশীল শক্তিঃ' সমাবেশ কংগ্রেসের মধ্যে 
ঘটুক। শুধুমাত্র কগগ্রেসের মধ্যের সোন্তালিষ্ট গ্র.প নয়, বাইরের 
শক্তিগুলির সঙ্গেও কংগ্রেস হাত মেলাক-_সমর্থন করুক । কারণ, 
কংগ্রেসের আহ্বানে যে আপামর জন সাধারণ সমবেত হয়েছে, তারা 
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এসেছে স্বাধীনতার প্রেরণায়।--যে স্বাধীনতা ধনিকদের দৃষ্টিতে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার বেশি কিছু নয়। তিনি চেয়েছিলেন, 
স্বাধীনতার পর অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাও যাতে মানুষের জীবনে আসে, 
এবং সে স্বাধীনতা আন" সম্ভব বামপন্থী প্রগতিপন্থী শক্তিগুলির 
সহায়তায়। 

স্বাধীন ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক হবে, কিন্তু ইংরেজ প্রবর্তিত 
পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চলতে পারে না, 
সে বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন । কারণ, পরাধীন ভারতে 
কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব নেওয়ার পরে কি ভাবে ব্যুরোক্র্যাসির দ্বার বাধা- 
প্রাপ্ত বা মোহগ্রন্থ হয়েছিল, তা তিনি কয়েক মাসের অভিজ্ঞতাতেই 
দেখেছিলেন । আমলাতন্ত্রকে বাদ দিয়ে শাসন চলেনা, আবার 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের প্রতিরোধে প্রগতিকর্ম অসম্ভব হয়ে 
পড়ে। সেই সঙ্গে তিনি পার্টির ওপরে পার্টির পার্লামেন্টারী শাখার 
প্রাধান্তের সম্ভবনাও দেখেছিলেন । মন্ত্রীসভার মূল নীতি নির্ধারণের 
কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, বৃযুরোক্র্যাসিব জাত বদলের 
প্রয়োজনীয়তার কথা। 

ব্যুরোক্র্যাসি সম্পর্কে ইতিহাসের নজির তুলে ধরেছিলেন তিনি । 
ব্যুরোক্র্যাসি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে জার্মানীতে সোম্যাল 
ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে এবং ১৯২৪ ১৯২৯ সালে গ্রেট ব্রিটেনে লেবার 
পার্টিকে কোন কাজ করতে দেয়নি । 

ব্যুরোক্র্যাসি সম্বন্ধে তার বক্তব্য_ 
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স্থভাষ চন্দ্র সেদিন তার সভাপতির ভাষণে যা বলেছিলেন তাকি 
খুব মিথ্যা বলেছিলেন? স্বাধীন ভারতবর্ষের অধিকাংশ আমলাদের 
মনোভাবের কি খুব "বশি একট! পরিবর্তন ঘটেছে? 

অভিযোগ ? 

অভিযোগ, কিন্তু এ অভিযোগের কোন প্রতিকার বোধহয় 
নেই। 

অভিযোগ একটা নয়, অসংখ্য । সবচেয়ে বড অ!ভযোগ, অর্থ 
এবং প্রতিপত্তির জোরই স্বাধীন ভারতবর্ষের যোগ্যতা নিরুপণের 
একমান্র মাপকাঠি । অর্থ এবং প্রতিপত্তি স্বাধীন ভারতে মণিকাঞ্চন 
যোগ। প্রতিটি ভারতবাসীর সমান অধিকার স্বীকৃত নয়। 
্বাধীন ভারতে এখনও বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত। বিশেষ-বিশেষ 
স্থযোগ-সুবিধায় অনেক কিছুই বিভক্ত । 

ভারতবর্ধে আমল। ন্যষ্টি কর! হয়। হয় অর্থানুকৃল্যে, না হয় 
বিশেষ ব্যবস্থায় । নিয় [বত্ত, গরীবের সেখানে স্থান নেই । পেটে 
ভাত জোঠে না, লেখ! পড়ার পাঠ সাঙ্গ করতে হয় মাঝ পথে, ছুটতে 
হয়, হু মুঠো খেতে পাওয়া যায় এমন কোন কাঞ্জের সন্ধানে_-সেখানে 
ঢু. 4৯, 9.৬. 8, 0.5 হবার স্বপ্ন দেখ! বাতুলত। ছাড়া আর 
কি? অর্থ এখাণে সব। বিশেষ ব্যবস্থার আঁধকারী হলেও কথা 
ছিল। 

সেদিন সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতবর্ষের সামনে, কতগুলি সমস্ত 
প্রধান হয়ে দাড়াবে তার কথ। বলেছিলেন। দেখিয়ে ছিলেন সমন্ক। 
সমাধানের পথ। দারিদ্র, অশিক্ষা ব্যাধি, অন্তদিকে সংখ্যালঘু 
সমস্ত! সহ আভ্যন্তরীণ বিভেদের প্রতিকার কলে স্বল্প মেয়াদী ও 
দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পরিকল্পনার কথ। বলেছিলেন, বিদেশী শাসন 
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আমাদের নীতি-মান এবং সংহতি বৌধকে বিশেষ ভাবে ক্ষু্ করেছে, 
সেই জন্টে প্রথমেই সর্বোচ্চ তৎপরতা দেখাতে হবে-__ আত্মত্যাগে, 
ভারতের এঁক্য বোধে, স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশে । 

সেদিন দেশরক্ষার ব্যাপারে কিছু বল৷ সম্ভব হয়নি তাব পক্ষে । 
কারণ গান্ধীবাদের অহিংসার আসরে সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা 
বলার বাধা ছিল তার। আহংসার বেসাতিতে গান্ধীভক্তের দল 
সেদিন টলমল। তাই তিনি এঁক্যবোধের ওপর বেশি জোর 
দিয়েছিলেন । তিনি যেন সেদিন আগামীর ভারতের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু অন্ধ এবং আয়েসী গান্ধীভক্তের দল 
ভবিষ্যতের স্পষ্ট ছবিটা চাক্ষুষ করতে পারেন নি। দেশের মামুষের 
সায্য দাবীকে, অহিংসার মন্ত্রে আত্মহারা হয়ে ডাগ্। মেরে ঠাণ্ডা 
করেছেন, ধনিকের স্বার্থরক্ষায় পাঠিয়েছেন সশন্ত্র পুলিশবাহিনী। 
লাঠি, টিয়ারগ্যাস, গুলি-_শুধু এই ভারতের মানুষের প্রাপ্য। কিন্ত 
অহিংস! দিয়ে ইংরেজ হঠিয়েছে, এই গর্বে তাদের অহিংসার সামনে 
হিংস! হারিয়ে ফেলবে তার হিংস1। স্বাধীনতা লাভের পনেরো বছর 
পরে অহিংসাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার নির্বুছ্িতা দেখাতে এতটুকু 
বাধেনি তাদের । লব দোষের দায়ভাগী হয়েছিলেন বেচারা কৃষ্ণমেনন। 
মাঝে মাঝে শুধু অভিযোগ শোন। যায়, দেশরক্ষাবাহিনীর বড়কর্তার 
দল নাকি সব জেনেও খানাপিনার মত্ত আসরে মগ্ন ছিলেন। কর্তব্য 
পালন করছিলেন, নাচের আসরে মদমত্ততার মাঝে। 

আর জ্ঞাতীয় পতাকা ? 

জাতীয় পতাকা আজ শুধু একখণ্ড কাপড়ের টুকরো ছাড়া আর 
কি? কি মূল্য আছে আজ জাতীয় পতাকার ? 

আছে। জাতীয় পতাক। একটা সমগ্র জাতির গর্ব-সম্মান। 
সেই "সম্মান আজ ধুলুন্ঠিত। সেই সম্মানের বস্তকে জাতীয় নেতার 
দল অসম্মানের নরককৃণ্ডে নিক্ষেপ করেছেন। সাধারণ মান্য 
জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাতে,.ভূলে গেছে। জাতীয় পতাক! 
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যেখানে অপমানিত লাঞ্ছিত হয়, সেখানে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণের 
বালাই নেই। উৎসবে আনন্দান্ুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা ওড়ে। 
দিনে রাতে সমানে ওড়ে পতাকা । ওড়ে কোথাও ছিন্ন অবস্থায়, 
কোথাও বা উপ্টোভাবে। অভিযোগ উঠেছে। প্রতিকার হয়নি। 
প্রতিকার করবে কে? জাতির উত্তোলিত আন্দোলিত চেতনার 
প্রতীক উৎসবের আর পাচট। সাজ-সজ্জা হয়ে দাড়িয়েছে আজ । 
কিন্ত কেন? 

কেন আজ ভারতবর্ষের জনগণের এক অংশ সময়ে-ন্থযোগে 
পাকিস্থান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে সাহসী হয়? তারা কি ভারত- 
রাষ্ট্রের নাগরিক নয়? ভারতবর্ষ কি তাদের জন্মভূমি নয়? আপন 
জন্মভূমির অমর্যাদা _সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে কেন প্রশ্রয় 
দেওয়া হয়? কোন্‌ স্বার্থ কোন্‌ স্বার্থে মেনে নেওয়া হয় 
অযৌক্তিক দাবী? আলাদ। স্বতন্ত্র বোধের স্বকৃতি দেওয়া হয়, 
কেন? 

সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্ত অথচ তখনও নিরম্, 
অশিক্ষিত ব্যাধিগ্রস্থ মানুষের ভেতরকার চেতনাশক্তিকে আহ্বান 
করতে, ভারতের এঁক্যে উদ্দদ্ধ করতে, তাদের মধ্যে সচেতন দেশ- 
প্রেমকে অবচেতন সংস্কারে রূপান্তরিত করতে । তিনি চেয়েছিলেন, 
ধর্ম নয়__জাতিভেদ নয়, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠঠ করতে । নবীন 
ভারতে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে মানুষ শুধুষাত্র একটি পরিচয়ে পরিচিত 
হবে--সে পরিচয় মানুষের । 

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ 
'সাইমন কমিশন বয়কটের একটি সিদ্ধান্ত নেন, এবং যুগ্ম নির্বাচক 
মণ্ডলীর সমর্থন জানান। মুসলিম লীগের বাধিক সন্মেলন ও 
কংগ্রেসের অধিবেশন সেবার কলকাতায় বসে। মুসলিম লীগ, হিন্দু- 
মুসলিম এক্য প্রস্তাব প্রহণ করে। সেসময় পরলোক গমন 
করেছিলেন প্রখ্যাত কংণেস নেতা হাকিম আজমল খান। তার 
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প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্তে ১৯২৮ সাল্বে ১ল। জানুয়ারী শন্ধানন্দ 
পার্কে একটি জনসভা! আহুত হয়। আহ্বান করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি। সভায় বন্ত। হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ডঃ এম, এ, 
আন্লারী, ডঃ আযানি বেশাস্ত, সরোজিনী নাইডু, জিন্না, মৌলান। 
মহম্মদ আলি, মৌলানা! সৌকত আলি, মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ, ডঃ কিচলু, মৌলান। সফি দাউদি, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, 
তুলসীচন্দ্র গোম্বামী, বিপিনচন্দ্র পাল, মহম্মদ ইয়াকুব ও আসফ আলি । 
আর ছিলেন জওহরলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, সুরেন্দ্রনাথ 
ব্যানাজি ও শ্যামনুন্দর চক্রবতাঁ। সভায় সকল দলের নেতার! 
ভারতের স্বাধীনত! সংগ্রামের শেষ অধ্যায় সুরু করার জন্য জনগণকে 
আহ্বান জানিয়েছিলেন। 

সভাপতি সুভাষচন্দ্র বন্থু। তিনি সেদিন তার সভাপতির ভাষণে 
বলেছিলেন, “আজ আমি একটা বেদনাদায়ক কর্তব্য পালনের ভার 
পেয়েছি । ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশন সমাপ্ত 
হবার পরই মাতৃভূমির নিষ্ঠাবান সেবক হাকিম আজমল খানের 
মৃত্যুতে সারাভারতে জাতীয় শোকের ছায়! নেমে আসে। জাতীয় 
সংগ্রামের পক্ষে হাকিমজীর মৃত্যু এক অপুরনীয় ক্ষতি । হিন্দু-মুসলমান 
এঁক্য ব্যাপারে ার অমূল্য অবদান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির কীতিত 
হবে। মাদ্রাজ কংগ্রেসে যে এঁক্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার 
সকলগুলি তিনি যদি দেখে যেতে পারতেন তাহলে আরও শাস্তিতে 
তিনি মৃত্যু বরণ করতে পারতেন। ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের 
অব্যবহিত পর যখন স্বরাজ পার্টি গঠিত হয় তখন বনু নেতা! 
জনসাধারণের বিরাগ ভাজন হন। হাকিম আজমল খান তখন তার 
নির্াক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে জামিয়া উল-_উলেমার সিদ্ধান্তের 
বিরোধীতা করেও স্বরাজ পার্টিতে যোগ দেন। হাকিমজী ছিলেন 
স্বরাজ পার্টির একটি স্তস্ত স্বরূপ। অনেক মুসলমান সন্দেহ করতেন যে 
স্বরাজ লাভ হবার পর ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষিত 
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হবে না। হাকিমজী কিন্ত ভি কথা ভাবতেন। তার মতে স্বরাজ 
লাভ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের .কানে। সম্প্রদায়ের স্বার্থ ই সুরক্ষিত 
হবে না। 

হাকিমজী যখন ইয়োরোপে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার বনু 
দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তিনি পর্যালোচনা করেছিলেন। তার 
ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, ভারতের মুসলমানরা! যদি সত্যই 
ইসলামের সেবা! করতে চায় তবে দেশের হিন্দুদের সঙ্গে এক্যবন্ধভাবে 
যোগ দিতে হবে। সকল খাঁটি মুসলমানই উপলব্ধি কবেছেন যে 
আমাদের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে নিখাদ জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 
হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেওয়া । হাকিমজীর জীবন থেকে 
এই শিক্ষাই লাভ কর! যায়।” 

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে এক্য প্রচেষ্টার ওপর তিনি বার- 
বারঞ্নোর দেন তার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ছিল, 
জনসংখ্য। সমস্তা, ভূমি ব্যবস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প। 

ন সংখ্যার ব্যাপারে তিনি জন্ম" নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় দারিজ্র 
দূর করতে হলে কোনো-ন1-কোনো ভাবে জনসংখ্যার স্ফীতি রোধ 
করতে হবে। যদ্দিও গান্ধীজী কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে অতি-মান্ুষের 
আত সংযম দাবি করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে গান্ধীবাদী 
নেতার দলের আচ্ছ দৃষ্টি দূর হতে বেশ কিছুদিন দেরি হয়েছিল। 
নিযনশ্রেণীর দারিজ্রের মধ্যে ভারতবর্ধকে বেঁধে রাখার মোহ কেটেছিল। 
সুরু হয়েছিল কোটি কোটি টাকার শ্রান্ধ। প্রচার চালাও-_ শুধু 
প্রচার । দীর্ঘদিনের ভুলের সংশোধন প্রচারে ঢেকে দিতে হবে। ছোট 
পরিবার-_নুখী পরিবার। দে! ওঁর তিন বাচ্চে ইত্যাদি-ইত্যাদি- 


ইত্যাদি**' 
ভূমি ব্যবস্থা এবং শিল্প ব্যবন্থ। স্থন্ধে তিনি বলেছিলেন, সমান্ম- 
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তান্ত্রিক ধারায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বন্টন করার কথ!। ভূমি 
ব্যবস্থার ক্ষেন্ত্ে চূড়ান্ত সংস্কারের পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। জমিদারী 
প্রথার উচ্ছেদ, ( জমিদারী প্রথ, কংগ্রেসী সরকার উচ্ছেদ করেছেন, 
প্রভূদের কৃপায় জমিদারের দল স্বনামে বেনামে, ইন্্ুবালা নামে, 
ছাগলের নামে, গাভী ভগবতী দেবী, কুকুর কালু থেকে কালিপদ- জন 
সুনিস, পাড়া পড়সী কাউকে বাদ না দিয়ে উদার ভাবে জমিদারীর 
বেশ কিছু বাগিয়ে বসে আছেন। আইনের সাধ্য কি, সেসবে দাত 
ফোটায় 1) কৃষকদের পুরাতন খণ মুকুব, কম মদে ঝণের ব্যবস্থা 
(আগে আলোচনা কর! হয়েছে ), সমবায়ের প্রচার (হরি-হরি) 
এবং চাষের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন (আগে আলোচনা 
কর! হয়েছে ) শুধু" | 

আমাদের দেশে পূর্ব ইয়োরোপ থেকে আগত যে সব ট্রা্উরের 
কথা শোনা যায় সেগুলো আসে পোল্যা্, চেকোশ্লোভা কিয়া 
রুমানিয়! এবং বুলগেরিয়া থেকে। রুশ ট্রান্টরের মডেলটি__রুশ- 
বিপ্রবের আগের। ইন্টার স্তাশানাল হার্ভেষ্টার ট্রাইর ১৯১৭ সালের 
আগেই রাশিয়ায় প্র»লিত ছিল। অবশ্য এখন তার অনেক যন্ত্রাংশ 
পাণ্টানে হয়েছে, তবু খুব আধুনিক হয়নি । তবে রুশ ট্রাক্টর মজবুত, 
দাম কম, চাষের পক্ষে উপযোগী । 

রুমানিয়ার ট্রাক্টর রুশ ট্রাকরের কপি হলেও তার চেহারা! 
পাল্টানো হয়েছে, নতুন ইঞ্জিন যোগ করা হয়েছে। পোল্যা্ডের 
ট্াউর (যুর্সুম) চমতকার জিনিস! বুলগেরিয়ার ট্রান্টরও ভালো! 
কিন্তু সমস্য! দেখা দিয়েছে ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ট্রাক্টর এসেছে কিন্তু 
চালানো হবে কেমন করে? তাছাড়া মেরামতের কোন ব্যবস্থা নেই, 
যন্ত্রাংশ বিকল হলে পাল্টানোর জন্তে নতুন যন্তথাংশ পাওয়। যায় না। 
কার্জেই আমদানীর মাল অচল হয়ে পাহাড়ের আকার ধারণ ন! 
করলেও কিছুটা! জায়গ। জুড়ে আছে। 

লবচেয়ে বড় অভিযোগ ১২৫** টাকার বিনিময়ে ক্রীত 
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পূর্ব-জার্মানীর দ্রব্যগুলির বিরুদ্ধে। যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে 
১০০০* টাকায় ভাল ট্রাক্টর খরিদ করা যায় কিন্তু পূর্ব-জার্মানী ট্রাঈটর 
পাঠাবার চুক্তি করে প্রতিটির মূল্য ১২৫'* টাক করে নিয়ে 
মাত্র ২,** হাজার * টুল ক্যারিয়ার* পাঠিয়েছে - যেগুলি বর্তমানে 
ইয়োরোপীয় ফার্মে, ঘোড়! ষে কাক্ত করত সেই কাজ করে, শুধু এখানে 
কোন কাজ নেই। কাজ না থাকলেও ঘোড়ার বিকল্প ২*** গুল 
ক্যারিয়ারের মূল্য বাবদ ভারতের গেছে ২৫****** টাকা মাত্র । 

কিন্তু টাকাটাই তো সব নয়। বন্ধু দেশসব। বন্ধুত্বের বন্ধন 
অক্ষুগ্ রাখতে, দাম বেশি নিয়ে, ট্রাক্টর অকেজো হলে তা সারাবার 
কোন উপায় না রেখে, এমন কি একরকমের বলে আর একরকম 
মাল পাঠিয়ে যদি ভূল করেই থাকে তাতে আব কি বরা যায়। 
তাছাড়া যখন মালগুলেো ফেরৎ দেবার কোন উপায় নেই তখন 
গরীব দেশের সামান্থ কিছু টাকা € আমদানী-কৃত সমস্ত মালের 
মূল্য-1) যায় তো যাক। তাবলে বন্ধু দেশের সঙ্গে ঝগড়া 
করা তো শোভ। পায় না। কি, তাই না? 

শিল্পায়নের ব্যাপারেও সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন। বলেছিলেন, বৈদেশিক 
রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের কথা, বৈদেশিক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা 
ইত্যাদি। বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের সত্য পরিচয় তুলে ধরতে 
হবে। ভারতব্ধকে নিজের সুন্দর কাজে দাড়াতে হবে। 
ভারত যেখানে গরীয়ান, বা তা হতে সচেষ্ট, তার বিষয়ে প্রচার 
চালাতে হবে । প্রচার “প্রোপাগাণ্ডা' নয়, (প্রোপাগাগডার মধ্যে 
মিথ্যার ভাব আছে, যা আজ অনেক বিদেশীদের উদ্দেশ _এবং 
অভ্যন্তরে ভাই চলেছে, সত্য মিথ্যায় মেশামিশি প্রোপাগাণ্ডাই তো৷ 
আজ বনু জনন্তো' সরকারী প্রচার যন্ত্রের সত্য প্রচার )। 

স্থভাষচন্দ্রের নীতি, গান্ধীজীর 'শত্রকে ভালোবাসো” নীতির 
বিরোধী? গান্ধীজীর ধনিক অছিবাদের নীতির সঙ্গে মতাস্তর 
ঘটেছিল তার। তিনি সংগ্রামে কিষাণ-মজহুরদেরও চেয়েছিলেন। 
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চেয়েছিলেন ভারতের স্বাধীরতা__মান্্ুষের যুক্তি। গান্থীজী 
চেয়েছিলেন, শাসককুলকে কোনমতেই বিপদে ফেলা! অথবা বিপদগ্রস্থ 
করে তোলা চলবে না। তাই তিনি রাজবন্দীদের দাবী আদায়ের 
জন্টে অনশন পশস্থাকে বারবার নিন্দা করেছেন। সুভাষচন্দ্র বন্দীর 
যন্ত্রণার প্রতিবাদকে পরম শ্রদ্ধায় বুকে তুলে নিয়েছেন । 

গান্ধী নীতি অহিংসা ও ক্ষমার ওপর নির্ভরশীল । শাসক শক্তি 
যদি পশুত্ব প্রকাশে পিতার সামনে কন্তাকে, পুত্রের সামনে মাতাকে 
ধর্ষণ করে তাহলেও প্রতিবাদ কর! চলবে না, শত্রুর টু'টি চেপে ধরা 
মহাপাপ। শক্রকে বোঝাতে হবে, সে যেভুল করছে ত1 দেখিয়ে 
তার অন্তরের অন্ুশোচনার জগন্দল পাথরকে গলিয়ে খাটি অহিংস 
করে তুলতে হবে। শক্রর হৃদয় অহিংসা এবং ক্ষমার মন্ত্রে জয় করার 
মধ্যেই গান্ধী নীতির সার্থকতা । 

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় (১৯৩২) পরাধীন ভারতের মানুষের 
ওপর কারা অত্যাচার করেছিল? ইংরেজ? ইংরেজ অত্যাচার 
করেছে, আর তাদের সহযোগি বেতন-ভুক দেশী পুলিশের দল 
আর সৈম্রা। পুলিশ গ্রাম অবরোধ করেছে । কংগ্রেসীদের আশ্রয় 
দেওয়ার অপরাধে পাইকারি জরিমানা করেছে, মার-ধোর, সম্পুণ 
উলঙ্গ করে দেওয়া, অত্রীলোকের মর্ধাদ। হানী, লুঠ পাট, গালা-গালি 
দেওয়া, খান্তশস্য নষ্ট করে দেওয়া, পুরুষদের উলঙ্গ করে দিয়ে মেয়েদের 
দেখতে বল!--কি করেনি সেদিন ভারতীয় বীরপুরুষের দল ? 

আর আজ? 

আজও কি বন্ধ হয়েছে পুলিশ-বাহিনীর সন্ত্রাস মূলক কাজ 1? 

কেন বন্ধ হয়নি? কোন্‌ স্বার্থে? 

অথচ গান্ধীবাদে পুলিশের ভূমিকা নাকি সমাজ সংস্কারকের ! 


১৬১৪ 


স্থভাষচল্দ্র গাঙ্গীবাদের তল্লিবাহকের যোগ্যতা অর্জন করতে 
পারেন নি বলে একদিন কংগ্রেন থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। 
গান্ধীবাদের সঙ্গে সুভাষবাদের দ্বন্ব সুভাষচন্দ্রকে দূরে সরিয়ে 
দিয়েছিল। বৃহত্তর স্বার্থের কাছে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ জয়ী হয়েছিল। 
তবে সে জয়ে আনন্দিত হওয়ার চেয়ে কলঙ্ক গোপনের 
চেষ্টা্ট ছিল প্রকট। ক্ষুদ্রন্বার্থের দাসত্বকারী মাননীয় নেতার 
দল সেদিন হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। মুভাষ-ভীতি দূর 
হয়েছিল ভাদের। পরম আরামে তারা ভারতের প্রতি ঘরে-ঘরে 
কল্পনায় চরকার মধুর সঙ্গীত শুনেছিলেন। আজ অতুক্তের আর্ত 
হাহাকার । 

গান্ধীজী চেয়েছিলেন রাম-রাজত্ব। অতীত ভারতের চিত্র তার 
বাস্তবতায় ধর! দিয়েছিল। যন্ত্র বলতে, মেলাই কল। তার 
বেশি গ্রহণ করার মত মনোভাব তার ছিল না। গ্রামীণ সমাজ । 
কুটির শিল্প-চরকা। মোঠা পথ। গরুর গাড়ি। টিপ্‌-টিপ আংধছায়া 
অন্ধকারে লনের আলো!। স্ু্ধের প্রদীপ্ত তেজে জগবে শুধুমাত্র 
'অহিংসা” | যন্ত্র সভ্যতা মহাপাপ। 

যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যন্কে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য 
হয়নি ভারতের। একদিনের ন্থভাষ-বিরোধী গাম্বীভক্কের দল, 
গান্ধী চিন্তা-_গান্ধী স্বগ্রকে খাটিয়ায় তুলে শ্বশ্ম।ন যাত্রী করে ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রগতি কর্মে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল 
ভারতকে । যন্ত্রকে দুরে সরিয়ে রেখে চরকাকে আকড়ে থাকা 
সম্ভব হয়নি । 

এই প্রগতি কর্মের মহানায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু । 
মূক মুখে ভাষা ফুটিয়েছিলেন তিনি। নবীন ভারতকে * দান 
করেছিলেন বাচার মন্ত্র। কি অদ্ভুত তার মেধ, স্ঞ্জনী শকি-_ 


খপ 


“ভিস্কভারি অফ ইতিয়া'র লেখক তিনি, নায়ক তিনি-স্টাশান্তাল 
প্লানিং তো তারই কীর্তি। 

বটে-বটে, ধন্ত নেহেরু) ধন্য ভারত। পণ্ডিতজী অমর রহে ! 

২সত্য-সত্যই অমর থাকবেন তিনি। অমর থাকবে তার কাঁতি- 

গাথা । তার “ভারত আবিষ্কার স্বার্থ । কি নির্লজ্জ বেহায়া- 
পণায় চ্চাশান্াল প্ল্যানিংয়ের সুদীর্ঘ আলোচনায় ভুলে গেছেন স্ুভাষ- 
চন্দ্রের নাম। ভুলে গেছেন অতীতের সহকর্মী বন্ধুর স্মৃতি । সত্য, 
মানুষের মত বেইমান জীব দুনিয়ায় আর একটিও নেই । 4” 

কিন্ত কেন এই বেইমানী? সত্য গোপন? কোন্‌ স্বার্থে? 

বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি, গিরির স্বীকারোক্তি 2৮ 
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পরাধীন ভারতে গান্ধী ভক্তের যেমন অভাব ছিল না, তেমনি 
স্বাধীন ভারতে নেহেরু অন্ুরাগীর অভাব কখনে। হয়নি । অবশ্য 
ভক্তের দল গুরুপ্রসাদী লাভের আশাতেই যে গুরুবন্দনা করে 
গেছেন সেটুকু বলার হঃসাহস নেই। কিন্তু ধার উদ্যোগে স্তাশান্তাল 
প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয় তার নামটিই শুধুমাত্র সযদ্বে এড়িয়ে 
যাওয়া হয়েছে। তবে বিদগ্ধ পণ্ডিত মনীষি শ্রীবুক্ত প্রশাস্তচন্্ 
মহুলানবিশ তার গুরুবন্দনায় (1819 ০02 চ18101105 গ্রন্থে ) 
নেছেরুকে নিয়ে অনেক ধানাই পানাই শেষে ( কথাটা লেখার জন্য 
পাঠক ক্ষমা করবেন, স্তায় ও সত্যের খাতিরে এ কথাটি লিখতে বাধ্য 
হচ্ছি। কারণ, সত্যকে অন্বীকার অথবা মানবতা বোধকে ক্ষুপ্ন করা 
এতিহাসিকের কলঙ্ক ) ১৯৩৮ ্রীষ্টাব্ষের জনৈক কংগ্রেস সভাপতির 
কথ। ব্লেছেন। নামোঞ্লেখের মহাপাপ অথবা মহ। অপরাধ তিনি 
ভার ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ্য চাতৃরী দিয়ে এড়িয়ে গেছেন । 
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কিন্ত কেন? 

গান্ধী নীতির অন্ধ ভক্তত্ব গ্রহণ করতে পারেন নি বলেই কি? 

সেইজন্যাই কি সুভাষচন্দ্র অপরাধী ? 

সত্য সত্যই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মন ভোলানে! নীতিব বিরোধীতা 
করে মহ! অপরাধ করেছিলেন। তার সবচেয়ে বড় অপরাধ, 
ভারতের লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষের কথ! চিস্তা করা। তাদের 
দারিদ্র মুক্তির পথসন্ধান। 

তবে, সেদিন সুভাষচন্দ্র গ্রবতিত ন্াাশান্তাল প্ল)ানিং কমিটির 
আহ্বায়ক ছিলেন, পত্রী ভি, ভি, গিরি। এবং সুভাষচন্দ্র গঠিত প্ল্যানিং 
কমিশনে সভাপতিত্বের পদ নিয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরু । 
গান্ধীবাদের গরুর গাডিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সুষ্ঠ চিন্তাধারার 
প্রয়োগের জন্যে গান্ধীজীর কাছের মানুষকে অনুরোধ করে ভেকে 
এনেছিলেন সুভাষচন্দ্র । সভাপতি হয়ে নিজের নামকে অক্ষয় করে 
রাখার পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন ভারতের মঙ্গল _দেশের উন্নতি, 
মানুষের উপকারই ছিল তার ধ্যান-ধারণা । জওহরলালকে প্ল্যানিং 
কমিটিতে নেওয়ার একমাত্র উদ্দোশ্ত, গান্ধীজীর অন্ধত্ব অহমিকার 
বিরোধীতা থেকে কমিটিকে বাঁচানো । নেহ মানুষকে অন্ধ করে, 
আদর্শ বিসর্জন দেয়, গান্ধীজীও হয়তো! জওহর-ন্েহে কমিটি ধ্বংস 
থেকে বিরত থাকবেন । 

ন্টাশান্ত।ল প্লযানিংয়ের ব্যাপারে স্থভাষচন্দ্রের সবচেয়ে বড় সমর্থক 
ছিলেন ভারতবর্ষের হই বড় প্রতিভা । একজন কবি, অন্ত জন 
বৈজ্ঞানিক । রবীন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ সাহা । 

এবং আঙঞ্জকের দামোদর বাধ পরিকল্পনার জন্মদাতা মেঘনাদ 
সাহা । ১৯৩৪ লালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে মূল সভাপতির 
অভিভাষণে পরিকল্পনার খসড়া তিনি প্রথম উপস্থিত করেন। 

ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনে জাতীয় পরিকল্পনার কথা তিনি দিনের 
পর দিন বলে গেছেন। নানান দৃষ্টান্ত ভূলে ধরে তিনি অন্ধ সময়ের 
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মধ্যে কিভাবে জাতীয় উন্নতি ঘটানো যায় তা৷ দেখিয়েছেন । জাতীয় 
পুনর্গঠনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
মানুষকে সাচতন করতে চেয়েছেন । 

ফল? 

একদিন, সুভাষচন্দ্রের পথ অন্ুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন 
তিনিও । স্ুভাষচন্দ্রকে বাধ্য করিয়েছিলেন মহাত্মা এবং তার ভক্তের 
দল। মেঘনাদ সাহাকে পগ্ডিতজী এবং সার অন্ুচরর, | 

কিন্ত কেন? 

গান্ধী চরিত্রের অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'গান্ধীবাদের বড় 
অংশের বিরোধী দিলেন তিনি। আর মেঘনাদ সাহা কোনদিনই 
গান্ধী ভক্ত নন। তার প্রধান কারণ তিনি বিজ্ঞানী । বিজ্ঞানের পথ 
সম্ত। ভাবাবেগ, অবনতির পথে যাত্রা নয়-_বিজ্ঞান থেমে থাকতে 
জানেন।। বিজ্ঞান এগিয়ে যেতে চায় । গাহ্বীজী থামিয়ে রাখতে 
চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের জনজীবন । ধনীক শ্রেণীর অছ্িবাদের তত 
কথায় ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন মানুষের মনকে । ফিরিয়ে নিয়ে 
যেতে চেয়েছিলেন গ্রাম-ভারতের আদিম ধুগের অন্ধকারে। 

সুভাষচন্দ্র তার শিল্পায়ন পরিকল্পনায় শুধুমাত্র বৈষজ্িক সমৃদ্ধির 
দিকটাই বিবেচনা করেননি, ভারতীয় জন মানসের বিজ্ঞান ও চেতনার 
সম্পর্ক সম্বন্ধেও সচেতন ছিল্নে। সমন্তাগুলো ভাবাবেগ দিয়ে নয়, 
বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করতে হবে । বুঝেছিলেন গান্ধীবাদের চরকাকে 
দূরে সরিয়ে দিয়ে, মানুষের মনে যুক্তি নির্ভর বৈজ্ঞানিক চেতনা 
জাগানো ছাড়। গত্যান্তর নেই । 

কিন্ত হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র একটু 
অধিক মাত্রায় লেনিন-রাশিয়া এবং সমাজতন্ত্রের কথা ব্যবহার 
করেছিলেন। আর সবচেয়ে সর্বনাশ! কথ! তীর, স্বাধীন ভারতে 
হাভস'দের খরচে 'হ্যাভ-নটস'দের উন্নতি ঘটাতে হবে। 

নুভাষচন্দ্রের 'ম্তাশান্তাল প্ল্যানিং" কমিঠি গঠিত হওয়ার আট বছর 
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আগে (১৯৩* সালের সেপ্টেম্বরে ) ইংরেজ-শুভাখাঁদের উদ্বেগ এড়িয়ে 
রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন! যদিও তার যাওয়ার ব্যাপারে 
বন ওজর আপত্তি নিষেধের বেড়াজাল স্ষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু 
তার গতি রোধ করা সম্ভব হয়নি। যদিও ইংরেজ তা পারতো । 
বিশেষ করে জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর কবির “নাইট হুড; 
ত্যাগের জন্তে তিনি আর তখন ইংরেজের বন্ধু নন (বন্ধু তিনি 
কোনদিনই ছিলেন না)। কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেন্ট পাসপোর্ট ন! 
দিয়ে পারেনি। 

কিন্ত কি দেখেছিলেন তিনি সেখানে ? 

তার নিজের কথায় £ 

“আপাতত রাশিয়ায় এসেছি _না এলে এ জন্মের তীর্থ দর্শন 
অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত ।” 

কেন? রাশিয়া তীর্থ কেন? 

“আমি নিঞ্জের চোখে না দেখলে কোন মতেই বিশ্বাস করতুম ন! 
যে, অশিক্ষ। এবং ও অবমাননার শ্মিতল থেকে আজ কেবল মাত্র 
দশ বংসরের মধ্যে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে এর! শুধু ক, খ, গ, ঘ, 
শেখায়নি, মনুষত্ধে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, 
অন্ত জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা । অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের 
মানুষেরা এদের অধামিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির 
মন্ত্রে, দেবতা কি মন্দিরের প্রাঙ্গণে । মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি 
দেয়, দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে ।” 

রাশিয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে বলেছিলেন, প্রাশিয়ার বিপ্লবের বাণী 
বিশ্ববাণী |” 

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার উন্নতির মূলে, শিক্ষ! বিস্তার, কৃষি-সংস্কার, 
ব্যাপক শিল্প রূপায়ন । 

তিনি বলেছেন, “১৯৬৭ ্রীষ্ঠাকে এখানে যে-বিপ্লব হয়ে গেল তার 
আগে এদেশে শতকরা নিরানববই জন চাষা আধুনিক হলান্্র চক্ষেও 
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দেখেনি । তার! সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ন হর্বল 
রাম ছিল- নিরক্স, নিঃসহায়। নির্বাক । আজ দেখতে দেখতে এদের 
ক্ষেতে হাজার হাজার হলযস্ত্র নেমেছে । আগে এরা ছিল, যাকে 
আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্খের জীব, আজ এরা হয়েছে 
বলরামের দল।” 

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সাধারণ মানুষেরা, সভ্যতার পিলন্ুজ-- 
“মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাড়িয়ে থাকে--উপরের সবাই আলো 
পায়, তাদের গ। দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে ।” 

স্বাধীনতা লাভের তেইশ বছর পরেও সাধারণ মানুষের! সেই 
পিলমুজ হয়েই দাড়িয়ে আছে ভারতবর্ষে। তাদের গ। দিয়ে তেল 
গড়িয়ে পড়ছে, আলো পাচ্ছে ভাগ্যবানের দল । 

বৈছ্যাতিকীকরণ রাশিয়ার বৈষগ্জিক উন্নতির প্রধান কারণ। 
লেনিনের দূরদৃি সুফল দিয়েছিল । 

আমাদের দেশ, বিশেষত বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে 
বিহ্াৎ পৌছে দেওয়ার বাগাড়ম্বর, দামোদর ভ্যালির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 
ঘোষণ। কর! হয়েছিল। ক'টি বছরের হিসাবও দাখিল কর! হয়েছিল 
সেই অনুষ্ঠানে । কিন্তু তাঁকি সম্ভব হয়েছে? কেন হয়নি? হয়নি 
এই জন্তেই, যদি সত্য-সত্যই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছায় তাহলে 
কেরোসিন তেলের কালোবাঞ্জারী যে বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক 
ক্ষতি হয়ে যাবে ব্যবসায়ী গোষ্টীৰ। ফলে সমরে অনদময়ে ঢাদা 
চাইবার মুখ থাকবে কি? 

ন্মভাষচজ্্র চেয়েছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা । অর্থনৈতিক স্বাধীনতা! লাভের জন্তই ভার ন্ঞাশানাল 
প্ল্যানিং কমিটি গঠন । 

১৯৩৮ সালে সভাপতি হবার পর সুভাবগন্্র জাতীয় পরিকল্পনার 
প্রণয়নে দ্রত এগিয়ে ছিলেন। কয়েক মাসেব.মধ্যেই তিনি চারটি 
গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন । শিল্প-মন্ত্রীদের সভায় প্রস্তাব 
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গৃহীত হয়েছিল, প্ল্যানিং কমিশনের প্রথম সভায় কংগ্রেস সভাপতিই 
সভাপতিত্ব করবেন। তবু সুভাষচন্্র নিজে সভাপতি না হয়ে 
পণ্ডিত 'নহেরুকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন। 

বলেছিলেন, «আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই যে, পণ্ডিত 
নেহেরুর নেতৃত্বে কমিটি উপযুক্ত কার্য সম্পাদন করে যোগাত প্রমাণ 
করবে এবং সমস্ত দেশে, এ সম্বন্ধে যে উচ্চ আশার স্যরি হয়েছে, 
তা পুরণ করবে। 

স্ুভাষচন্দ্রের আশা অবশ্যই পুরণ করেছিলেন নেহেরু 
বাতেলাবাজ পণ্ডিতজী সাঁ৭1 ভাবতের বিশেষজ্ঞদের কাছে তার 
অপবিজ্ঞানের সামান্য পরিচয় দেবার প্রলোভনকে ত্যাগ করতে 
পারতেন না। প্ল্যানিং কমিশনের অধিবেশনগুলিতে বক্তৃতার ফুলবুরি 
জ্বালাতে কখনই কার্পণ্য করতেন না। বিশেষজ্ঞের দল কি মনে 
করতেন না করতেন, কি এসে যায় তাতে? কাজের চেয়ে কথাই 
তো! আসল! 

স্থভাষচন্দ্রের ইচ্ছায় এরং তাগিদে যিনি প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি 
হতে পেরেছিলেন, তার প্রতি তার কৃতজ্ঞতাঁবোধের সামান্য 
নমুনা £ ইয়োরোপে থাকা কালে একটি তারবার্তা থেকে জানতে 
পারেন যে, তাকে কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে। 
দিল্লীতে গৃহীত প্রস্তাবগুলি তার কাছে পাঠিয়ে কংগ্রেস অফিস 
তাকে সভাপতি পদ গ্রহণে অন্থরোধ জানিয়ে ছিল। তার দ্বারা 
তিনি খুবই কৃতার্থবোধ করেছিলেন, অভিভূত হয়েছিলেন । 

বলেছিলেন, “দীর্ঘদিন ধরেই আমি ভারতের জন্ত জাতীয় 
পরিকল্পনা নিয়ে ভেবেছি। (অবশ্যই মনে মনে। সেই হেতু তার 
ভাবাটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর! সম্ভব নয়। মেনে নিতেই হয়) 
কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে কোনে! যথার্থ অগ্রগতি সম্ভব নয় 
(বনুৎ আচ্ছ!, তারপর 1)। এই কমিটি সম্বন্ধে যখন দিল্লীর প্রস্তাবগুলি 
পেয়েছিলাম, তার ব্যাপকতায় যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম 
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(হতেই হবে, কারণ..*)। তা হলেও তাদের বিস্তৃত ও মুদূর- প্রসারী 
রূপ দেখে আমি খুবই আনন্দিত (তা আর বলতে ! ১1৮ 

গুরুভার দাযিত্বের চিন্তায় অভিভূত পণ্ডিত্সী, “সব গুণ না 
থাকলেও আমার হু" একটি বিশেষ গুগ আছে” তার ম্বকারোক্তি - 
"আমি কোন বিশেষ একটি দিক দিয়ে, বিষষটিকে দেখি না; 
আমার মন শিল্পের নিবিশেষ চরিত্র ভাবনায় আকীর্ণ ৷» জানালেন, 
“সংকীর্ণ ক্ষুদ্র দৃষ্টি চলবে না, আমাদের কাজ গোট। দেশের শিল্পদৃষট 
বদলে দেওয়া ( যদিও প্ল্যানিংয়ের কাজ করেন সুভাষচন্দ্র ও মেঘনাদ 
সাহা আসল খসভ1 প্রস্তহত করেন পি, এন, ঘোষ ও মেঘনাদ 
সাহা )। আর গোটা ব্যাপারটাকে যণ্দ জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত করতে পার! না যায়, তাহলে ঝিমানো ব্যাপাব হয়ে দাডাবে। 
জাতীয়তার ভিত্তিতেই প্ল্যানিং হওয়! উচিত ।” 

বললেন, “দেশে মুল প্রসারী জাতীয় আন্দোলন চলছে, তা 
দুরতম গ্রামের জীবান পর্যস্ত বিপ্লব এনেছে । বস্তবতঃপক্ষে গত আঠারো 
বছর ধরে জাতীয় আন্দোলনে কুটীর শিল্পের বিশেষ সহায় রূপে 
অবলম্বন করা হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে যদি কোনো পরিকল্পনা করা হয় তাহলে তা কেবল জীবনী শক্তি 
বিহীনই হবে না, শেষ পর্যস্ত ব্যর্থও হবে। বুদ্ধিগত এবং মপস্তত্বগত 
বাস্তববোধ চাই, তাকে তথ্যনিষ্ঠ হতে হবে, এবং সেই ধরণের 
বাস্তববোধের আবশ্তিক ভিত্তি হল জাতীয় আন্দোলনের জীবস্ত সমস্তা- 
গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক । আমি আশ! করি, কমিটি এই বিষয়টিকে 
স্মরণ রাখবে ; যদি না রাখা হয় তাহলে বন্ধ জলায় গিয়ে পড়বে” 

অর্থাৎ সেই চরকা এবং খাদি। যেখাদি ভারত স্বাধীন হবার 
পর খনে পুত্রে লক্ষী লাভ করে কংগ্রেসী নেতাদের, তাদের আত্মীয় 
হ্বজনদের সখের স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। খাদির 
মহিমায় কংগ্রেসীরা হয়েছে বাড় বাড়ন্ত । গৌরী সেনের টাকা- 
্বান্থুষের টাকায় শয়তানদের সমবায় গড়ে উঠেছে। 


সুভাষচন্দ্র বৃহৎ শিল্প নির্ভর কবে তুলতে চেয়েছিলেন ভারত- 
বর্ধকে । অবশ্য তিনি কুটীর শিল্পকে শেব করে দেওয়ার মনোভাব 
কোথাও দেখাননি। বরং তিনি চেয়েছিলেন বৃহৎ শিল্পগুলির সঙ্গে 
সঙ্গে কুটীর শিল্পগুলিও এগিয়ে ষাবে। 

যে সময় সুভীষচন্দ্রের স্তাশ।নাল প্ল্যানিং কমিটির গঠন-_সে সময় 
গান্ধীবাদের কুটীর শিল্পের সঙ্গে, ইংরেজ সরকার দেশের নষ্ট শিল্পের 
পুনরুদ্ধারের প্রচার চালাচ্ছে 

সুভাষচন্দ্রই প্রথম বঙ্গলেন, “কয়েকটি মধ্যযুগীয় শিল্পের 
«পুনরুদ্ধার ভারতের পক্ষে বিবেচনার বা সমস্যার বিষয় নয়, তার মূল 
চেষ্টা হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পায়ন । ভারত রয়েছে যন্তশিল্লের 
পূর্ব যুগে । শিল্প বিপ্লবের কর্মে এই অবস্থ। থেকে উদ্ধার পাওয়া 
যাবে না। শিল্প বিপ্লব ঘটাতেই হবে ভারতবর্ষে, নইলে, ভারতের 
অগ্রগতি অসম্ভব, এই বৈজ্ঞানিক যুগে । ব্যাপারটা আমাদের ভাল- 
লাগ! মন্দ-লাগার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পাবে না।” 

বললেন £ 
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কুটার শিল্পের প্রয়োজনীয়তা! সম্বন্ধে বললেন : 

“ভারতের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকরনা বঙগতে বন্ত্-শিল্পায়নের 
পরিকল্পনাকেই বোঝাবে। যন্ত্র-শিল্পায়ন বলতে ছাতার বাট বা ঘণ্টার 
ধাতৃপাত তৈরি বোঝায় না, যেমন স্যার জন আযাগ্ডারসন বোঝাতে 
চেয়েছেন ।” 

অবশ্ট সুভাষচন্দ্রের মত সকল কংগ্রেসীর মত নয়। তবে 
কংগ্রেসের তরণ দলের মত (পণ্ডিত নেহেরুর মত কি )1 এবং সে 
সময় অনেক কংগ্রেলীই বৃহৎ শিল্প বলতে দেশলাই কারখানা! ভাবতেন, 


শিল্পায়নের মু্তিরূপে কল্পনা! করতেন কার্ড বোর্ড তৈরির, সাবান কলের 
ব্যাপার। 

স্থভাষ্চন্দ্র শিল্পায়নকে কেন প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন ? 

(১) বেকারী দূর করার জন্য, যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা উৎপাদন 
বাড়াবে কিন্তু বেকারীও বাড়াবে; সুতরাং উছৎত্ব মানুষগুলির 
কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প প্রসার চাই । 

(২) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত । সমাজতন্ত্র ভাবী ভারতের 
আদর্শ-_তার সঙ্গে শিল্পায়ন অঙ্লাঙ্গিভাবে জড়িত । 

(৩) বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য | 

(৪) জীবনযাত্রার মানোরয়নের জন্য । 

জাতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি নিয়ন্ত্রক নীতি সম্বন্ধে £ 

(১) শিল্পের দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী অখগড ক্ষেত্র, এ কথ সত্য 
হলেও জাতীয় আত্মসম্পূর্ণতার প্রয়োজন আছে, বিশেষত অত্যাবশ্যক 
জ্বব্যের ব্যাপারে । 

(২) মূল শিল্পগুলির বিকাশের চেষ্টা করতে হবে, যথা 
বিহ্ৎ সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য 
উৎপাদন, যান বাহন ও যোগা-যোগ বস্ত নির্মাণ ইত্যাদি। 

(৩) শিল্প বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা, নিদিষ্ট উদ্দেশ্ট নিয়ে 
শিক্ষার্থীদের অন্য দেশে পাঠাতে হবে, যাতে তারা নতুন শিল্প 
সর করতে পারে। শিল্পের গবেষণার ব্যাপারে সরকারের অযথ। 
হস্তক্ষেপ নিবারণও করতে হবে। 

(৪) স্থায়ী গবেবণ! সংস্থা থাকবে । 

(৫) জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনার পূর্ব-প্রস্তুতিরপে দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক সন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চালাতে 
হবে। 

বলেছিলেন, ভবিষ্যতে ভারতে রাজনীতি ও বিজ্ঞানকে হাত ধরে 
চলতে হুবে। দেশের নান! প্রয়োজন পুরণের পথ বিজ্ঞান দেখাবে 


্উষ্ঠ 


গবেষণার দ্বারা-সেই গবেষণালদ্ধ বিজ্ঞান সিছ্ধিকে রাজনীতিকেরা 
প্রয়োগ করবেন জন কল্যাণে । 

বলেছিলেন, “ভারত ইউনাইটেড ষ্রেটস অব আমেরিকার মতই 
খনিজ সম্পদে পূর্ণ। ভারতের খনিজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক এনবর্যের 
সীমা নেই। এখন প্রয়োজন জাতির সর্বাধিক স্বার্থের দিকে 
দৃষ্টি রেখে এ সম্পদের প্রণালী বদ্ধ ও সুসংগঠিত ব্যবহার। পৃথিবীতে 
যেসকল দেশ অর্থও সম্পদশালী হয়েছে_-তাদের সকলেই হতে 
পেরেছে শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা । 

কিন্তু তা হলে কি ভারতের চলে? 

চলে না। 

ন৷ চলার ষঢ়যন্ত্রই সক হয়েছিল। কংগ্রেসের পরবর্তাঁ সভাপতি 
নির্বাচন নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাইকম্যাণ্ডের বিরোধ বেঁধে উঠেছে। 
তাছাড়া প্ল্যানিংয়ের ঘোষিত উদ্দেশ্টের মধ্যে সমাজতন্ত্রের কথা 
মুছে দেওয়! হয়েছে। কারণ, সমাজতান্ত্রিক স্ুভাষচন্দ্রের প্ল্যানিং 
কমিটির কর্তা তখন কমিউনিষ্ট নেহেরু, অথবা কমিউনিজমের 
সরব সমর্থক। তাছাড়। স্থভাষচন্দ্র শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ইঙ্গিতও 
দিয়েছিলেন । এবং বোম্বাইয়ের ইওিয়ান মার্চেন্টস চেম্বারের সভায় 
জানিয়েছিলেন সমাজতন্ত্রের বিষয়ে তিনি মদ মনোভাব পোষণ 
করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, স্তার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর 
দাস, স্যার ফিরোজ শেঠনা, স্তার চুনীলাল ভি মেহতা, সর্দার 
বল্পভ ভাই প্যাটেল, বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী অর্থ মন্ত্রী প্ী এল, বি. লাখে 
প্রমুখ বহু বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক । 

অতএব দেখা যাচ্ছে, স্ভাষ বিতাড়ন পর্ব (স্থভাষচন্্র কংগ্রেসের 
মধ্যে থেকেই ইংরাজদের বিতাড়ন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দলীয় 
্বার্থে__ক্ষুত্র স্বার্থে তা করতে দেওয়া হয়নি। গান্ধীনীতি, গান্ধীবাদের 
অন্যায় আপোষ তিনি অন্তরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । ) সেই 
সময় থেকেই সুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ কংগ্রেসের মধ্যের 


খ্রি 


তরুণ দল সুভাষ জন্বগামী, ( পণ্ডিত নেহেরুবাদে । কারণ, সুভাষ 
অন্ভুগামী হলে ভারত ভাগ্যবিধাতার গদি তিনি পেতেন না ) তাদের 
সংখ্যা নেহা কম নয়। ভারতে সুভাষ সমর্থকদের সংখ্যাও কম নয়। 
এবং ভারতেব বুদ্ধিজীবি মহল প্রায় সর্বাংশে সুভাষ প্রবতিত 
প্র্যানিংয়ের সমর্থনে ধ্বনি তৃলেছিল। 

প্লানিং কমিটি গঠিত হওয়াব পর শিল্পায়নের অধিক গুণগানের 
পরিবর্তে তিনি স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছেন বারবার | ১৭ই 
ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে প্ল্যানিং কমিটির অধিবেশন বসার তিন দিন 
আগে কম্মিটির সদস্যবৃন্দ ও বিশিষ্ট নেতাদের চা-পান সভায় তিনি 
বলেছিলেন,__“আমরা এখনে! দাস, আগামী সংগ্রামের জন্য তৈরী 
হওয়াই আমাদের প্রধান কাজ ।” 

প্যাটেল বলেছিলেন, «আমি কিষাণ হিসাবে বলছি, দেশের 
উন্নতির চাবিকাঠি আছে ব্যবসায়ী সমাজের হাতে । তারা যদি 
স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসে তবেই স্বাধীনতা মিলবে ৮ 

বহুৎ আচ্ছা, লৌহমানব সর্দার প্যাটেল! 

কংগ্রেসের খাদ্যনীতির, ধর্মরক্ষার অযথা প্রয়াসে ৭ই জুন ১৯৩৯ 
সালে নারায়ণগঞ্জ ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিক সভায় সুভাষচন্ত্ 
বলেছিলেন : 

“ভারতের সামনে এখন বহু সমস্ত।-_অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও 
সাম্প্রদায়িক, সেই সঙ্গে পরাধীনতা থেকে স্যষ্ট রাজনৈতিক সমস্যা । 
দারিদ্র ও বেকারী ভারতের কাছে এখন হই প্রধান সমস্যা । 
দারিদ্রের পীড়নে জনগণের মন শুধু সরকারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী 
নয়, বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সে 
বিদ্রোহ ভাবাপন্ন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমন্তার 
সমাধানের জন্ক অপেক্ষা করা বায় না। যাদের অন্ন-বন্ত্ 
নেই তারা সর্বপ্রথম ওই ছুটি জিনিস চায়। সাক্ষাৎ সমস্যার সমাধান 
করতে হলে বিপ্লব অর্থাং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পজ্কতির 
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আমূল পরিবর্তন ঘটানে' দরকার। ভারত যদি একসঙ্গে তার 
সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে 
তাহলে সে পৃথিবীর কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।” 

নিশ্চই করছে। স্বাধীন ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর কাছে আদর্শ 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। পি, এল,_৪৮*-র লেন দেন। শুধু দাও 
আর দাও। তারই মাঝে সবুজ বিপ্লব। আর ভোটের ক্যানভাসে 
'গরিবী হটুও । 

কংগ্রেসের ধনীক তোষণ নীতিতে গরিবী হটবে কোনদিন ? 

আমলাতন্ত্র নির্ভর শাসন ব্যবস্থা কি প্রগতিমূলক কাজ সম্ভব? 


শিল্পায়নের ব্যাপারে প্রথম থেকেই খডাহস্ত ছিলেন গান্ধীজী। 
সাফ সাফ বলে দিয়েছিলেন তিনি তার মনের কথা!। ভক্তদের 
দ্বারা বিতাঁডিত করেছিলেন স্থভাষচন্দ্রকে ৷ 

কিন্ত পণ্ডিত জওহপলাল নেহেরু ? 

চালাক ছেলে তিনি সাতঘ'টে জল খেয়ে এক ঘাটে ভেড়ার 
কায়দাট! তিনি বেশ ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন । প্র্যানিং নিয়ে 
খাট'-খাটুনি তিনি করেছিলেন। এবং এও আগে ভাগে বুঝে 
নিয়েছিলেন, স্ুভাষচন্দ্রের মত জাতীয় গৌঁড়া সমাজতন্ত্রীর! বিদায় 
নিয়েছে যখন, তখন শিল্পায়ন ধনতান্ত্রিক পথেই হবে: কারণ শিল্পপতি 
আর ব্যবসাদারের দল রাতারাতি সব গান্ধীভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। 
হহাতে দেদার টাকা বিলিয়েছিলেন চরকার কানামাছি খ্লোতে। 
অভিযোগ, আজও নাকি তাদের সেই দেদার-হ।ত-দেদারই আছে। 
ভোটের সময় তার! মুক্ত কচ্ছ হয়ে, মুক্ত হচ্ছে দেদার-দেদার ভাবে, 
এদিক ওদিকে ছোড়েন। যেদিকে হোক লাগালেই হল। ঘোড়- 
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দৌড়ের বাজি। সব ঘোডাতেই একসঙ্গে গ্র.প করে বাজি ধরা যায়, 
শুধু সন্দেহ, বাজির টাকাট। উঠলে হয়। এধারে কোন সন্দেহ 
নেই। টাক উঠবে না মানে? দেশে জনপ্রিয় সরকার গঠিত হলে 
টাকা উঠতে কদিন? ফুঃ! 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ডিক্রেটার ছিলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রী 
সভার অন্তরালে তিনি ডিক্রেটারী চালিয়ে গেছেন। অন্যের ইচ্ছা, 
ইচ্ছা নয় যুক্তি অগ্রাহা। তিনিই সব, তিনিই একমাত্র। 

এ অভিযোগ কতখানি সত্য _কতটা মিথ্যা, তার প্রমাণ তার 
শাসন সময় । কিন্ত তার মধ্যে যে ডিক্টেটার হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট 
আছে এ তার নিজেরই ঘোষণা । ডিক্ে্টারী চালিয়েছেন ন্যাশান্তাল 
প্ল্যানিং কমিটিতে । সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেন সভাপতির পুননির্বাচনে, 
স্থভাষ বিতাড়নকারীদের খোয়াড়েই যোগদান করেছিলেন । 

হরিবিষুর কামাথ আই, সি, এস থেকে পদত্যাগ করে সুভাষচন্দ্রের 
কাছে এসেছিলেন, উদ্দেশ্য দেশসেবা ৷ সুভাষচন্দ্র তাঁকে কমিটির 
সম্পাদক করে দিয়ে দেশসেবার দায়িত্বের রূপ বুঝিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন । কামাথ প্রবল উৎসাহে নুরু করেছিলেন তার কাজ । 
কিস্ত জঘন্ত ষড়যন্ত্রে যখন কংগ্রেসের হাই কম্যাণ্ড লিপ্ত তখন পণ্ডিত 
নেহেরু সুদ্ধ সকলকে সমালোচনা করতে এতটুকু ছিধা করেননি 
তিনি। ভেবে দেখেননি ফল কি হতে পারে। ফলে হলোও 
তাই। কমিটির সম্পাদক পদ থেকে কামাথকে পদত্যাগ করতে 
বাধ্য করিয়েছিলেন নেহেরু । 

আর নুভাষচন্দ্র? 

কংগ্রেস নেতৃগণের প্রতিক্রিয়াশীল সংগ্রাম বিমুখ নীতির 
বিরুদ্ধাচারণের ফলে ভারতীয় কংগ্রেস «থকে বিতাড়িত হয়েছিলেন 
কিন্ত কংগ্রেস কর্তাদের শত সহত্র চেষ্টা সত্বেও বাংলা কংগ্রেস থেকে 
তার আধিপত্য দূর করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে । 

বাংল! দেশে গ্রধান কর্মকেন্দ্র রচনা! করার পর জাতীয় পরিকল্পনা 
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প্রস্তুতির কাজে উদ্োগী হয়েছিলেন তিনি! অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের 
হাত থেকে বাচাতে চেয়েছিলেন বাংলাকে । আহ্বান জানিয়েছিলেন 
বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের । শিল্পলোন্নত বাংল! দেশের শিল্প পরিচালনায় 
এবং মালিকানায় বাঙ্গালীর কোন স্থান নেই--এই অর্থনৈতিক 
অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু হুঃখের বিষয় 
তার প্রয়াসে শাস্তভাবে সানন্দে উৎসাহ দেখাবার মেজাজ দেশবাসীর 
ছিল ন1। 

“চয়েছিলেন কৃষির উন্নয়ন। কৃষকের ঘূর্গতি দূর করতে । 

চেয়েছিলেন শুবু বাংলা নয়, সমস্ত ভারতের সাধারণ মান্ষের 
উন্নতি। কিন্তু তার মতবাদ, কি কংগ্রেস__কি কমিউনিষ্ট, কাউকেই 
খুশি করতে পারেনি, তার দৃষ্টিতে আগে মানুষ । দলমতের উর্ধে 
মানুষের স্বান। 

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই তিনি করেছেন । 

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি? 

গণতন্ত্র কি প্রকৃত গণতন্ত্রের রূপ নিয়েছে? 

না, নেয়নি । 

কিন্ত কেন? কেন মানুষ পেলন৷ তার অধিকার ? 

কাদের নির্লজ্জ বেসাতি, ক্ষমতা লোলুপতা, স্ার্থপরত1 বাঁচার 
অধিকারে অন্তরায় স্থপ্তি করলো ? 

কেন আজ ভোট ভিক্ষার শ্লোগান তুলতে হয়, গরিবী হঠাও" ? 

কেন-_-কেন_কেন? 
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পৃথিবীতে যে দেশ শিল্প বিজ্ঞানে যত বেশি উন্নত, বিদেশে তার তত 
বেশি খ্যাতি ও খাতির; অন্তের ওপর প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবন! 
তার তত বেশি। অবশ্য এসব রাষ্ট্রের মধ্যেও হুটো শ্রেণীভেদ 
রয়েছে; একটি স্বার্থপর, উগ্রত্ব আত্মসাংকারী, অন্ঠটি প্রশাস্ত ও 
কল্যাণ ধর্মী । 

ভারত তার পরিবেশ ও এতিহা অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত । 
১৯৪৯ সালে রঞ্জিত ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত রাগ্রীয়, আদর্শে, 
ভারত কল্যাণ রাষ্ট্ররূপে ( ৬/61915 ৪086 ) ঘোষিত। সর্বজনের 
হিতে এর রা্থীয় কর্মকাণ্ড উৎকৃষ্ট । বিশ্বকল্যাণ যোগ্যতার চূড়ান্ত লক্ষ্য 
(আহ11)। পুরথিবীর তাবৎ গণতন্ত্রী দেশের সার সংগ্রহ করে 
ভারতবর্ষের শামনতা স্ত্রক ভিত গড়ে তোল হয়েছে (শাসন ব্যবস্থায় 
কাল! কানুন, নিবিচারে বন্দী করে রাখা, আটক আইন-- প্রশাসন 
ব্যবস্থায় যাবতীয় হুষ্র্ম সমেত)। কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত নেই। 
সমাজবাদী আদর্শের স্বীকৃতি দিয়েছে । সুচন। হয়েছে রাষ্্রীক আদর্শের 
রূপাস্তর। ১৯৫৫ সালে ২১ ২৩শে জানুয়ারী আবাদী (মাদ্রাজ) 
কংগ্রেসে সমাঞ্জতন্ত্বী ধাঁচের সমাজ বিশ্যাস রচনার প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছে । কিন্তু এটি সমাজবাদী নয়, সাম্যবাদীও নয়, আবার ঠিক 
গণতন্ত্র সম্মতও নয়। মধ্যপন্থা-আপোষ রফ]। 

রাষ্ট্র নায়কগণ বহুবার বছস্থানে সরবে মধ্যপন্থার গুণগান 
করেছেন। এমন কি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলও কংগ্রেল গভর্ণমেন্টের 
মধ্যে সম্পর্ক নিণয়ে এই মাঝ পথে চলার প্রবৃত্তি উচ্চকিত। 
বহুবার বলেছেন, ভারত কারে পদাঙ্ক অনুসারী ণয়, কারো পতাকা - 
বাহীও নয়। ভারত - ভারতই! 

শিল্নায়নে ভারত্বের নীতি £ ব্যক্তিগত মালিকানা! ও পুঁজিবাদ 
বরবাদ কর! হবে না) বরং বিদেশী পুজি বেশি পরিমাণে আমদানী 
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করে দেশে আরে ধনাগমের পথ স্থগম করতে হবে, পাঁচশাল। 
পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে তার স্যায় করতে হবে। কাজেই 
সরকারী বেসরকারী ছুটে! কর্মোগ্ভোগের ধারা পাশাপাশি চলেছে 
€( ফলাফল অবশ্য প্রকাশ্য )। 

১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল গৃহীত সরকারী শিল্পনীতি সম্পকিত 
প্রস্তাবে মাত্র ৯টি শিল্প ও জাতীয় সংস্থা! পরিচালনার ব্যাপারে রাস্ীয় 
কর্তৃত্ব ও উদ্যোগ স্বীকৃতি লাভ করে। সাত বছর পরে ১৯৫৪ সালে 
সংসদে ভারতের সামাজিক ও বৈষয়িক আদর্শ রূপায়ণে সমাজতন্তবী 
ধাচের সমাজ সংগঠনের নীতি গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালের ১ল। মে 
সংসদে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সংশোধিত শিল্পনীতি 
ঘোষণা করেন। 

ভারত সরকারের শিল্পনীতি প্রস্তাবটিও পণ্ডিতজীর ঘোষণা £ 

(*“শিল্পক্ষেত্ে ভারত সরকার যে নীতি অনুসরণ করতে চান, 
তাদের ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিলের প্রস্তাবে তা ঘোষণ। করা 
হয়েছিল। যে অর্থনীতির ফলে শিল্পনীতি অবিরাম বৃদ্ধি পাচ্ছে তার 
উপরও সম্পদের সমবণ্টনের উপর উক্ত প্রস্তাবে বিশেষভাবে গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয় যে, শিল্পোন্নয়নের 
ব্যাপারে সরকার ক্রমেই অধিকৃতর গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করবেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোল! বারুদ এবং 
আণবিক শক্তি ও রেলওয়ে যানবাহন (এই সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 
সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকবে ) ছাড়াও ছটি মূল শিল্পের ক্ষেত্রে 
নতুন নতুন সংস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে দায়ী 
থাকবে। অবশ্য জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হলে ক্ষেত্র বিশেষে 
বেসরকারী প্রচেষ্টার সহায়তা গ্রহণ করা হবে। বাকী শিল্পগুলি 
বেসরকারী উদ্ভোগের নিকট উন্ুক্ত থাকবে বটে, তবে সে সকল 
ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ক্রমশই বেশি করে অংশ গ্রহণ করবে।” 

“ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকায় গ্রহণ কর! হয়েছে যে, দেশের 
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প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক গ্ঠায় 
বিচার, চিস্তার স্বাধীনতা, বাক্‌-স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও 
ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ সুবিধার 
ব্যবস্থা করা হবে।” 

“সরকারের রাষ্ট্রনীতি পরিচালন সম্পকিত নির্দেশাবলীতে বল! 
হয়েছে ষে, সরকার জনগণের মঙ্গল বিধানের জন্য সর্ব প্রযত্ে চেষ্টা 
করবেন। এজন্য এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা! গড়ে তুলতে হবে 
যেখানে জনসাধারণ সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক শ্ায় বিচার 
লাভ করবে! অধিকস্ত নিম্োক্ত বিষয়গুলির প্রতি ' সরকারকে 
বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে £_- 

(১) দেশের প্রত্যেক নাগরিকের, নারী পুরুষ সমভাবে -- 
যথোপযুক্ত ভাবে জীবিকা অর্জনের অধিকার আছে । 

(২) দেশের সম্পদের মালিকানা! ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমনভাবে 
পরিচালিত করতে হবে যাতে সাধারণ লোকে যথাসম্ভব বেশি 
উপকৃত হয়। 

(৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেন এমনভাবে পরিচালিত না হয় 
যার পরিনামে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে এবং উৎপাদনের 
উপায় গণন্বার্থবিরোধী হয়ে উঠবে। 

(৪) নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই ধরণের কাজের বেতন ষেন 
একই প্রকার হয় । 

(৫) নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক- 
বালিকাদের স্বাস্থ্য ও সামর্্যের যেন অপব্যবহার না হয় এবং আথিক 
তুরবস্থার জন্ঠ নাগরিকরা যেন এমন কিছু করতে বাধ্য না হয় 
ধা তাদের বয়স ব! সামর্থের পরিপন্থী-_এবং 

(৬) শিশু ও যুবকদের ষেন শোষণ এবং নৈতিক ও বাস্তব 
অধোঁগতি থেকে রক্ষ। করা হয়। 

উদ্দেশ্টা যে মহত সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহের অবকাশ 
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নেই। কিন্তু বিনীত নিবেদন এই যে, কর্তব্য কতটুকু পালন করা! 
হয়েছে? পালন করা হলনা কেন? কোন্‌ স্বার্থ এবং উদ্দেশ্যের 
বশবর্তা হয়ে ভাল ভাল নীতিকথাগুলে। শিকেয় তোল! রইলো ? 
দায়ী কার! 1) 

সরকাবী উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবদিত। বেসরকারী উদ্ভোগ 
সাফল্যমণ্ডিত (হিসাব পরে .দওয়ার চেষ্টা করছি )। এর কারণ 
কি? কেন দিনের পর দিন সরকাবের নামে জনসাধারণের পয়স৷ 
ফুটকড়াই করা হয়েছে ? কোথায় গলদ? মূলে কারা? 

অবশ্য সরকাগী উদ্যোগের সামান্ততম ব্যর্থতাব নমুনা, পশ্চিম- 
বলের সরকারী পরিবহনের ঘন্টাব দড়ি কেনার জন্তে যদি বেশ 
কয়েক হাজার টাক লাগে তাহলে লাভা হবে কেমন করে? 
হরিণঘাটাঁর হুধের ডিপোয় দিনে কেক হাজার বোতল ভাঙলে 
কি আর লাভ হয়? 

অথনা সরকারের রেলওয়ের ব্যবসায় একদিনের মোট! লাভ 
আজ পিঁপড়েতে খেয়ে নিচ্ছে । 

কিন্ত কেন? 

অভিযোগ অসংখ্য । কর্মীদের জন্তেই নাকি এমন হচ্ছে। কাজ 
নয়, পার্টি।জি করা তার একটা কারণ। কর্মীরা নাকি ভাবেন, 
এ তাদের ঘরের কাজ নয়। ফাটছে-ফুটছে সরকারের । কিন্তু 
সরকার কাদের? জাতীয় সরকাবের লাভ লোকসান নাকি সমগ্র 
জাতির ওপর বর্তায়। তাহলে কেন তার! কাজে অবহেল! করেন ! 
সরকার বিরোধী এই যে মনোভাব, এর কারণ কি? শুধুমাত্র 
বামপন্থী দলগচলির মন্ত্রণাই কি দায়ী? জনগণের সরকার বিরোধী 
মনোভাব স্প্টির এটাই কি একমাত্র কারণ? কারণ কি, সর্কারী 
উন্তোগে নতুন নতুন পদ স্থপতি করে ছু-পাচ হাজারী পরিচালক 
বাড়ানে ? 

তারতের ্বরাষ্ট্রনীতি একটা বিশিষ্ট রীতি ও নীতির অনুগামী | 
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অনেক সহাদয় সমালোচক যাঁকে জাতীয় প্রতিভার ধারাহুষায়ী বলে 
মনে করেন। আর পররাষ্ট্র নীতিও একে কেন্দ্র করে বৃত্তায়িত। 
অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি পরস্পর সম্পূক্ত। যেন বিহঙ্গের 
হটে। ডানা ( আহা 1 )। একের বল অন্তের বল (তাই কি 1), একের 
শক্তিক্ষয়ে অন্টের শক্তিনাশ! আবার ঘর হলে৷ শক্তির মুলাধার, 
বাইরের বন্ছমুখী বিচিত্র কর্মধারা তারই বাহিক প্রকাশ মাত্র! 
যদি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির শতমুখী বিস্থার হয়ে থাকে, তার খিদ্ধ- 
শিখ! বিশ্ব-গগন আলোকিত করার উপযোগিতা লাভ করে থাকে, 
তবে ্বরাষ্ট্র নীতির সফলতায় (জন্নায়ক মারাঠা বীর জাতীয় 
মুক্তিযোদ্ধা শিবাজীর দেশের বীর পুঙগব মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত ওয়াই, 
বি, চবনের ভুষ্কারধ্বন স্মরণীয়_-পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফণ্টের সময়কালের 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চবনের 'গেল গেল রব তার প্রতিকার বাঙালী নিশ্চই 
ভোলেন নি?) তার মূল উৎস নিহিত এবং পগুত নেহেরুর পররাষ্ট্র 
নীতিই এ হেন সম্মন ভারতকে এনে দিয়েছে । 

বর্তমানের পররাষ্ট্র নীতি সর্দার শরণ সিংয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত । 
পররাষ্ট্র নীতি পয়িগালনা৭ ক্ষেত্রে মধ্যমণি তিনি। জঙ্গী ইয়াহিয়ার 
আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে সাংবাদিক অপহরণেও নীরব 
থাকেন। কিন্তু কেন? পররাস্ট্র দপ্তরের নীরবতায় কালহরণের 
কারণ ।ক1? কোন অদৃশ্য আদেশের অপেক্ষা করা? 

১৯৩৯ সালের ১৭ই থেকে ১২ই মার্চ কংগ্রেসের ৫২তম 
অধিবেশনে ভাবী ভারতের বৈদেশিক নীতি সম্পকিত প্রস্তাবটি 
উত্থাপন করেন পণ্ডিত নেহেরু । বলেন £ 
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*__কংগ্রেসের মতে স্বাধীন জাতিরূপে নিজস্ব পররাষ্ট্র নীতি 
অন্ুদরণ করাই ভারতের পক্ষে অত্যাবশ্যক । এইভাবেই সে 


তল 


সাআজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ হতে দুরে থেকে শাস্তি ও স্বাধীনতার পথ 
অন্ুসরণ করতে পারবে ।” 


ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা থেকে প্রতি বছর 
দেশের শিল্পগুলির নানারূপ তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ কর! *হয়। 
১৯৫৯ সাল থেকে এই ব্যবস্থার আরম্ভ । কিন্তু এইসব তথ্য সংগ্রহ 
করার পর প্রকাশে এত বেশি কালহরণ করা হয় যে বর্তমানের সঠিক 
হিসাব অন্থুমানের ওপরই ছেডে দিতে হয়। কারণ এখন ১৯৬৬ 
সালের হিসাব প্রকাশিত হয়েছে । 

১৯৫৯-১৯৬৬ সালের আট বছরে শিল্পবিকাশের ধরণ-ধারণ 
কেমন তা সকারী হিসাবেই পাওয়া যাচ্ছে । এবং এই আট বছরকে 
তিনটি কালে ভাগ করলে পাচ বছর নেহেরুর প্রধান মন্ত্রীত্বের কাল, 
হুবছুর লালবাহাহুর শাস্ত্রী ও ইন্দিরা গান্ধীর । 

১৯৬৬ সালের পর থেকেই দেশে অর্থনৈতিক মন্দ। সুরু হয় 
এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকেও ছুটি দেওয়া হয়। অবশ্য 
১৯৬৯ সালে আবার হাত দেওয়া হয়েছে । কিন্তু স্বাধীনত৷ লাভের 
পর কংগ্রেস বিদেশী একচেটিয়া পু'জিপতিদের ওপর নির্ভর করে 
এবং দেশের পুঁজিপ(ত ও জমিদার জোতদারদের স্বার্থে যে পুজিবাদী 
অর্থনৈতিক বিকাশের রাস্ত। গ্রহণ করে, আট বছর তার স্বণযুগের 
শেষ কাল। 

১৯৫৫-৫৬ সাল পধস্ত দেশের অর্থনীতিতে ও শিল্পোৎপাদনে 
প্রাধান্ত (ছস ছোট শিবের । তখন পর্যস্ত শিল্পে লগ্রীকরা উৎপাদনশীল 
পুঁজির শতকরা ৬* ভাগই ছিল ছোট শিল্পের। বড় আয়তনের 
শিল্প ছিল অল্প কয়েকটি এবং তাদের মধ্যে প্রধান ছিল কাপড়ের কল 
শিল্প। তারপর থেকেই দ্রুতগতিতে বড় শিল্পের বিকাশ আরম্ত 
হয়। 


কারখানা আইন, যে সব কারখানার খাটে,সে সব কল কারখানার 
তথ্যই কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের এই বাৎসরিক শিল্প সমীক্ষায় 
গ্রহণ করা হয়। এই কারখানাগুলো ছ রকমের। ১* জন অথবা 
তার বেশি শ্রমিক নিয়োগ কবে যে সব কারখানায় বিহ্যুৎ-শঙ্তি 
ব্যবহার করা হয়, এবং ২* জন বা তার বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে 
যে সব কারখান। বিহ্যংতের সাহায্য না নিয়ে উৎপাদন চালায়। 
বিহ্যং ব্যবহারকারী কারখানাগুলোই হল বড় কারখানা ও বড় 
শিল্পের অন্তর্গত। আর বিহ্যাতের ব্যবহার যে সব কারখানায় নেই 
সেগুলো ছোট কারখান। ও ছোট শিল্পের অন্তর্গত ' 

সরকারী সমীক্ষা «থকে দেখা যায় ষে, বর্তমানের বড় আয়তনের 
কারখা নাগুলোই দেশের শিল্পগত অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
১৯৬৫ সালে দেশে শিল্পে লগ্লী করা! মোট স্থির পুঁজির (অর্থাং 
দীর্ঘকাল স্থায়ী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) শতকরা ৯৬ ভাগ এবং মোট 
উৎপাদনশীল পুঁজির শতকর! ৮৮ ভাগই এইসব বড় বও কারখানায় 
লগ্লী করা ছিল। এদের নিয়েই দেশের বড় আয়তনের শিল্প । 
দেশে শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের শতকরা ৮: ভাগই এইসব 
বড় বড় কারখানায় কঞ্জ কনতো! এবং মোট শিল্পের উৎপাদনের 
শতকরা ৮« ভাগই এই সব বড় বড় কারখানায় উৎপাদন হতো । 

১৯৬৬ সালে দেশে এই রকম বড় কল কারখানার সংখ্যা ১২, ৩৯০ 
আর ছোট ৩***০-এর বেশি । কিন্তু লগ্লী কর! পুজি, শ্রমিক নিয়োগ, 
উৎপাদন ইত্যাদি ছোট কারখানাগুলোর অংশ অনেক কমে গেছে 
ও কমছে। 

১২,৩৯০ বড বড় কারখানায় ৭৫৪৮ কোটি টাকার পরিমাণ 
উৎপাদনশীল পুজি লগ্লী করা হয়েছে। বড় কারখানায় নিযুক্ত 
শ্রমিক কর্মচারীর মোট সংখ্যা হল ৩৯ লক্ষ। ১৯৬৬ সালে, তৈরি 
জিনিসের মোট মূল্য ছিল ৭,২১৩ কোটি টাকা । ১৯৬*-৬৬ সালের 
মধে; এইসব বড় আয়তনের কারখানার সংখ্য! প্রতিবছর গড়ে 
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বেড়েছে মাত্র ৬'২ ভাগ, কিন্তু লগ্লী করা পুঁজির পরিমাণ বেড়েছে 
প্রতিবন্র গড়ে ৪৮ ভাগ করে--সে তুলনায় উৎপাদন বেড়েছে 
শতকরা ২৭ ভাগ হারে। সাতবন্ধরে-- প্রতিবছর বড় বড় কারখানা- 
গুলোতে শতকরা ৪৮ ভাগ হারে পুঁজি লগ্নীর পরিমাণ বেড়েছে, 
(পুঁজি গঠন হয়েছে) কিন্ত লোক নিয়োগ বেড়েছে বছরে শতকরা 
৫'ও ভাগ হারে মানত্র। ফলে দেখ! যায় যে, এই সাত বছরে দেশের 
মোট বড় আয়তনের কারখানাগুলোতে প্রতি বছর শতকরা ৫৩ 
ভাগ হারে লোক নিয়োগ বাড়লেও, প্রতিবছর কারখান। পিছু লোক 
নিয়োগ কমেছে শতকরা ২১ ভাগ করে৷ হিসাবে দেখা যায়, কল 
কারখানাগুলোর প্রত্যেকটিতে বছরে শতকরা ২৭ ভাগ করে 
উৎপাদনশীল পুঁজির লগ্মী বাঁড়লে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি কারখানায় 
প্রতি বছর লোক নিয়োগ কমেছে শতকরা ২ ভাগ। 

দেখা যায় ১৯৫৯-৬৬ সালের মধ্যে কারখানাগুলোতে মাথাপিছু 
লম্নী করা উৎপাদনশীল পু'জির পরিমাণ ৬*** টাকা থেকে তিন 
গুণেরও বেশি বেড়ে ১৯**০ টাক। হয়েছে, আর সেই সঙ্গে এক- 
একজন শ্রমিক বছরে যে পরিমাণ জিনিস পত্র উৎপাদন করেছে তার 
পরিমাণও ২৬৪৫ টাকা থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৪৬০* টাকায় এসে 
ধাড়িয়েছে। 

কলে শুধু দিনের পর দিন পু'জিই বেড়ে চলেছে। বেকারদের 
কর্ম-সংস্থান দূরের কথ', ছাটাই চলেছে । আর ছোট কারখানাগুলো 
কাচা মালের অভাবে পরপারের উদ্দেশে যাত্রা! করেছে--নয়তো 
করবো করবো করছে । 


ম্যানেজিং এজেলি ! 
ভারতবর্ষের ব্যবসা ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেব্সির বসবাস প্রায় 
একশো! বরের কাছাকাছি । শোনা যায় পৃথিবীর কোন দেশেই 
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নাকি এই ন্ুপ্রথাটির অস্তিত্ব নেই। ভারত-শোষণে ইংরেজ এই 
প্রথাটির জনক। আজ তাদের সঙ্গে মিলেমিশে দেশী ব্যবসায়ীর 
দলও জনকত্বের গৌরব অর্জন করেছে। 

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজ এদেশে এসে যখন কলকারখানা 
স্থাপন করে তখনই এই প্রথাটি আবিষ্কার করে ফেলে। কারণ 
মূলধনের প্রথম টাকাট1 তাদেরই গাঁটের কড়ি থেকে খরচ করতে 
হয়-অব্য আরস্তের প্রথম দিকে। তারপর বাজারে শেয়ার 
কিনে ভারতীয়দের থেকে টাকাটা তুলে নিত। কিন্তু লাভের গুড় 
পাছে নেটিভদের দিতে হয় বা কোম্পানী পরিচালনার ক্ষমতা 
হত্তচ্যুত না হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখেই ম্যানেজিং এজেন্সি উদ্ভাবন 
এবং শেষ পর্যস্ত দেখা যেত তাদের টাকার তুলনায় বাইরের লোকের 
টাকাই বেশি । কিন্ত প্রথম টাকাটা তার! দেওয়ায় প্রথম শেয়ার 
ছোন্ডাররা হোত তাদেব হাতের লোক এবং এদের সঙ্গে প্রথমেই 
এই মর্মে একটা চুক্তিনামা করে দেওয়া হতো, যে কোম্পানীর 
অস্তিত্ব ঘতদিন বজায় থাকবে ততদিন ম)ানেজিং এজেন্সি কর্তৃক 
কোম্পানী পরিচালনার ক্ষমতা অপ্রতিহুত থাকবে। ম্যানেজিং 
এজেন্ট পরিচালিত কোম্পানীতে ডিরেক্টুব বোর্ড একটা থাকবেই, 
কারণ সেট! লিমিটেড কোম্পানী, এবং ডিরেক্টররা সকলেই হাতের 
লোক। কোম্পানী পরিচালনে এদের ?কান স্বাধীন মতামত খাটে 
না, কারণ ম্যানেজিং এজেন্সির চুক্তি মেনে এদের চলতে হয়। 

ব্রিটেন ও আমেরিকার নিয়ম এই যে, যার কোম্পানী আরম্ত 
করে, কারবার চালু হাওয়ার পর তারা তা শেয়ার হোল্ডারদের 
হাতে তুলে দেয়, নিজেদের শেয়ার রাখতে চাইলে সারাজীবন 
অংশীদার রূপে থেকে যায় অথবা একটা কমিশন নিয়ে সরে যায়। 
কিন্ত আমাদের দেশে ম্যানেজিং এজেপ্টরা সরে যেতে জানেন না। 
অবস্ত যতদিন না কোম্পানী লালবাতি জালে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় 
টার লক্ষ কাচ। মাল সরবরাহকারী, অনেক সময় নাষ্য দাম পায়নাঃ 
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ক্রেতাদের বেশি দাম দিতে হয় শেয়ার হোল্ডারর। লভ্যাংশ পায় না, 
এবং গভর্ণমেন্টের ট্যাক্স ফাকি পড়ে । 

ম্যানেজিং এজেন্টদের মোট .শয়ারের এক চতুর্থাংশের বেশি 
হাতে রাখতে হয় না। বাকি শেয়ার দেশের চতুর্দিকে ছড়ানে। 
থাকে। কোম্পানীর বাষিক সভায় শেয়ার হোল্ডাররা আসে না 
বললেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ স্থানীয় শেয়ার হাতে 
থাকলেই ম্যানেজিং এজেন্টের হাত শক্ত । 

আর আয়ের পথ? 

ম্যানেজিং এজেন্টের আয়ের উপায় একটা নয়,' অসংখ্য। 
কোম্পানীর লাভ না হলে .শয়ার হোল্ডাররা একটা পয়সাও পায় না 
কিন্ত ম্যানেজিং এজেট্টের আয় কে বন্ধ করে? ম্যানেজিং এজেন্টের 
আসল আয় তো কোম্পানীর ব্যয়- লাভ লোকস'নে বড় বয়েই 
গেল। তারপরও যদি লাভ হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা-_ 
হুছও খায় আবার তামুকও খায়। তখন লাভের ওপর কমিশন ও 
তার শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ আদায় করে। 

তার উপায়ের কটা রাস্তা, যথা £-_- কারখানার কাচ! মাল কিনতে 
কমিশন, মাল বিক্রী করতে কমিশন, যন্ত্রপাতি আমদানীভে কমিশন, 
ব্যাঙ্কে টাকা ধার কৰে তার গ্যারান্টি দিতে কমিশন ইত্যাদি- 
ইত্যানি-ইত্যাদি**.*** 

এছাড় ম্যানেজিং এজেন্টের অফিসের খরচ বাবদ একটা 
মোট থোক টাকা, কোম্পানী পরিচালনায় ম্যানেঙ্গিং এজেন্ট ষে 
কিকঠোর পরিশ্রম করছেন তার জন্তে একট। মোটা টাকা আদায় 
হয়। কোম্পানীর লাভ হোক, লোকসান হোক তার বড় ঘণ্টাট।-_ 
এ টাকাগুলে। আদায় হবেই এবং এগুলো! সোজা রাস্তায় আদায়। 

চোরা পথে কত রাস্তা, একমাত্র ভগবানই জানেন আর জানেন 
ম্যানেজিং এজেন্ট । কোম্পানীর হিসাবের খাতা ম্যানেজিং এজেন্টের 
কাছে। ম্যানেজিং এজেণ্ট বৃটেন, আমেরিকা, সুইজাঃল্যাণড থেকে 


হাওয়া খেয়ে খাতায় ইনটু বিনটু করা হল, কোম্পানীর কাজে বিদেশ 
গমন। এ ছাড়া এক কোম্পানীর গাড়ি এক কোম্পানীর ড্রাইভার, 
এক কোম্পানীর পেক্রোল--এভাবে ম্যানেজিং এজেণ্ট বছর ব্ছর 
নতুন নতুন গাড়ি চড়তে পারে। 

আর বাড়ি? 

বাড়ি নয়, প্রাসাদ। তাতেও আটকায় না। কোম্পানীর খাতায় 
কারখানা সম্প্রসারণে কলমটা আছে কি করতে ? শুধু আচড় কেটে 
দিলেই হলে । 

কোম্পানীর নামের লক্ষ লক্ষ টাক! ম্যানেজিং এজেন্টরা বেনাষে 
খণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া এক কোম্পানীর টাক! 
অন্য লালবাতী জ্বলা কোম্পানীতে চালানে। ? 

সাবসিডিয়ারি কোম্পানী গঠন কোম্পানীর টাকা মারার আর 
একটা সোজা পথ । 

ম্যানেজিং এজেব্সিগুলে! অনেক সময় লিমিটেড কোম্পানী রূপে 
পরিচয় দেয়, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওগুলো প্রাইভেট লিমিটেড 
কোম্পানী । প্রধানতঃ একটা! শ্রেষ্ঠ পরিবার বাইরের কটা অনুগত 
লোক নিয়ে ওগুলো গঠন করে থাকে । 

এতদিন ভারতের বৃহত্তম প্রায় সব কোম্পানীই ম্যানেজিং 
এজেন্সির অধীনে ছিল। এখন আইন বলে তা উঠে যাচ্ছে কিন্ত 
ভেতরে ভেতরে ব্যবস্থাট1 একই থাকছে-_শুধু নাম পরিবর্তন । 

১৯৪৭ সালে বৃটিশ-ভারতীয় যে সব ম্যানেজিং এজেজ্সী ভারতের 
শিল্পজগংকে নিয়ন্ত্রণ করতো £-- 


বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত কোম্পানীর সংখ্যা 
ডানকান ব্রাদার্স ৫৮ 
গিলাগার্স ৭০ 
এগুরু ইউল ৭৮ 
বার্ড ৪২ 


তর 


অন্টে'ভিয়াস ভীল ৫৭ 





মেকিনন ম্যাকেঞি ১১ 
ব্যারি ১৪ 
হিলজার্স ১৩ 
গোভাস ব্রাদার্স ১৪ 
কিলবাণ ৩০ 
বামার লরি ২৯ 
ম্যাকলিন ৪১ 
মার্টিন বাণ ৪০. 
শাওয়ালেস ৩৭ 
ম্যাকলিয়ড ৩৯ 
জাডিন হেগ্ডারসন ২৬ 
বেগ ডাললজ ২৫ 
কিলিক নিক্সন ১৭ 
৬৪১ 


চট, কাপড়, কয়লা, চিনি, কেমিকেল, লোহা, চা, জাহাজ, 
ইঞ্জিনিয়ারিং, কাগজ প্রভৃতির সমস্ত বড় কল কারখানা এদের অন্তত 
ছিল এবং এখনও সংখ্যায় কমলেও আছে । 





ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সি (১৯৪৭) কোম্পানীর সংখ্যা 

ডালমিঞা দ্ৈন ১৯ 
বালটাদ হীরাটাদ ১৩ 
বিড়লা ৬১ 
টাটা ২৫ 
যুগীলাল কমলাপত ( জে. কে. ) ৪৬ 
করমর্ঠাদ থা্পড় ২৩ 

১৮১ 
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অধীনে চট, কাপড়, চিনি, ইপ্রিনিয়ারিংং সিমেন্ট, কাগঞ্জ, 
কেমিকেল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব রকম প্রধান শিল্প আছে এবং 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এদের বাড় বাড়স্ত হয়েছে। 

কারণ, ভারতের অর্থনৈতিক তাগ্য বিধাতারাই তে৷ বছ পরিমাণে 
রাজনৈতিক ভাগ্য বিধাত' । ম্যানেজিং এজেন্টরা! সবগুণের গুণনিধি। 
এঁদের সম্পর্কে অভিযোগ নানান । বিদেশে রপ্তানী কৃত চটের থলে 
নাকি এর! বেশি দামে বিক্রী করে কম হিসাব দেখাতেন। টাকা 
লেন-দেনের অস্ুবিধা কি, ব্যান্কগুলো সব নিজেদের খাসে 
ছিল না?. এবং অভিযোগ বলজনেন্, বিদেোশর ব্যাঙ্কে ব্ছ টাকা 
জমা আছে। 

ব্যোস্ক রাষ্রীয় করণের কলে অতীতের ইংরাজ আমলের কু সুখ্যাত 
কালেক্টর সাহেব মোরারজী ভাই এসং তার বন্ধু বান্ধবের গৌসাটা 
নাকি একটু অধিক পরিমাণে হয়েছিল? হবারই তো কথা। কি 
সুন্দর ভাবে তিনি গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে দেশ সেবা করেছেন! 
অর্থমন্ত্রী হয়ে সাধারণ মানুষ আর গরীদের হাড়ে হবেব' গজিয়ে 
দিয়েছেন। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন করে সোনার চোরা কারবারের পথ 
সহজ করে দিয়েছিলেন। গবীব কারিগর গুলোকে না খাইয়ে 
মেরেছেন -কেউব! খিদের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে। লালবাহাহবর 
শান্তীর দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর পর ভারতের ভাগ্য বিধাতা হওয়ার জন্টে 
কি সলজ্জ রেসারেসি। আবার একদিন নীতি বজায় রাখতে স্বেচ্ছায় 
পদত্যাগ! 

শুধুমাত্র মোরারজী দেশাই নয়, পালের গোদা বড় বড় 
কংগ্রেসীদের মধ্যে সং-এর সংখ্যা কজন * সাম্প্রদায়িকতা, ভেদনীতি, 
প্রাদেশিকতা এদের মজ্জায় মজ্জায়। মোরারজীর ছেলে সামান্ধ 


সা এপ ওত জা ও্জঞক  প, জ্ঞহিজ 


চাকর থেকে এখন বড ব্যবসায়ী হয়েছে। কিন্ত বেশি সংখ্যায় 
অন্যান্ত মন্ত্রী, সদস্ত আর কর্মার দল? দেশ স্বাধীন হবার আগে 


যাদের কিছু ছিলনা, যাদের অবস্থা ছিল অতি সাধারণ, আজ মাত্র 
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কয়েক বছরে বাড়ি গাড়িব্যস্কে টাকা কোথা থেকে এলো! ? কি 
ভাবে তারা অবস্থা ফেরালো ? তদন্ত করলে সবই বেরোয়-_কিস্ত 
করবে কে? নীতির চেয়ে দলীয় স.হতি রক্ষা করাই যেখানে আসল 
সেখানে মানুষ কি আশা করতে পারে? 

গত ১৯৬৮ সালে বাংল দেশে বেশ কয়েকশো কারখানা বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল । বন্ধ হওয়ার কারণ, কাজের অভাব। সরকারী মহল 
থেকে প্রচাব করা হয়েছিল "দশে মন্দা £সেছে। কিন্তু মন্দাটা কি 
শুধুমাত্র বাংলা দেশের জন্যে? এবং এই মন্দার একমাত্র কারণ নাকি 
চাহিদার ভাব । অথচ এই মন্দার বাজারেই মোরার্ভীর সাতান্ন 
টাকা বেতনের পুত্র রাতারাতি বেশ কয়েক “কাটি টাকার মালিক 
হয়েছে। বিড়ঙগারা মাত্র এক বছরে তাদের সম্পত্তি ৪৬ শতাংশ 
বাড়িয়ে ফেলেছে! 

১৯৬৭ সালের যুক্তফণ্টের আট মাসের শাসন কালে ঘেরাও ও 
শ্রামক বিক্ষোভের ফলে নাকি হাজার হাজাব শ্রমিক বেকার 
হয়েছিল, হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 
প্রকত তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে দেখ যায় ষে যুক্তফ্রন্টের আট: 
মাদের শাসনকালে যঙ লোক বেকার হয়েছিল, তার চেয়ে'অনেক, 
বেশি নোক চাকদী হারিয়েছিল_তর. আগের বছর প্রফুল্ল চক্রের, 
রাজন্ৃকালে। অথচ প্রচার, ঘেরাওয়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে 
অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে । 

আসলে বাংলা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অধোগতির, জন্তে একমাত্র 
দায়ী কেপ্রীয় স্রকারের পক্ষপাত মূলক_নীতি। বাংলার শিল্প- 
বাণিজ্যের সর্বনাশ সুরু হয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনার সময় থেকে। 
বাংলা দেশ তথ! পুর্ধাঞ্চলের সর্বনাশ সাধন করে মহারাষ্ট্র এবং 
গুজরাটকে রাতারাতি ফাপিয়ে তোলার চক্রান্ত। প্রচারিত মন্দার 
বাঞ্জারে গুজরাট এবং মহারষ্ট্রে অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি লাফে লাফে 
বেড়েছে আর পৃরাঞ্চলের ঘরে ঘরে বেকারদের হাহ।কার। বাংলার 
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সর্বনাশের মধ্য দিয়ে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মার্তাঞজ আর পাঞ্জাব 
স্ুদিনের মুখ দেখেছে । 

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি অনেকখানি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প নির্ভর । 
এই শিল্পকে ধ্বংস করার জন্তেই মন্দার চক্রাস্ত। কারণ ইংরেজের 
আল থেকেই বাংলার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প দিনের পর দিনে বেড়ে 
ওঠে । ইংরেজ বণিকরা এদেশে ওই শিল্পের পত্তন করে তাদের 
মূলধনের সদর দপ্তর রেখেছিল এখানেই তাছাড়া গোড়ায় 
প্রয়োজনীয়, কাঁচা মাল, ইস্পাত, কয়লা, বিহ্বাংশক্তি এখানে যত 
সহজ্জ লভ্য ছিল অন্থান্র ছিল না। তাছাডা চাহিদাও ছিল এখানে 
বেশি। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাংলা দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
সম্প্রসারণ ও স্বাধীনতার পর প্রথম ছুই পীঁচশালায় দস্তরমত 
সমৃদ্ধি ঘটায় : 

এ রাজ্যের বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলোর মালিক 
সর্বভারতীয় পুঁজিপতিরা। ছোট ছোট কারখনার মালিক স্থানীয় 
অধিবাসীরা । বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বাড় বাড়ন্ত দেখে 
অন্ঠান্ত প্রদেশের বণিকেরা ককিয়ে উঠলো । তাদের সেবাদাসের 
দল কংগ্রেদী নেতার! প্রভুদের হুংখ মোচনার্ঘে ভারত সরকার মারফৎ 
আমদানী হ্রাসের ছুতোয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রয়োজনীয় বিদেশ 
থেকে আমদানীকৃত তামা, সীসা, টিন, দস্তা (আমাদের দেশে 
লৌহ ধাতুর একান্ত অভাব ) একেবারে কমিয়ে দিলেন ৷ দ্বিতীয়ত 
বন্টনের ষে নীতি গ্রহণ করলেন ত। এক্ক কথায় বলতে গেপে অতীব 
চমতকার। ঠিক হল, প্রত্যেক রাজ্য ভার গোক সংখ্যার মন্থুপাতে 
এই দ্রব্যগুলির ভাগ পাবে। সিংহ ভাগ মেরে দিল মহারাষ্ট্র 
উত্তর প্রদেশ । বলার কিছু নেই, লোক সংখ্য। তার বাংলার থেকে 
অনেক বেশি। অথচ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলতে উত্তর প্রদেশে বিশেষ 
কিছু নেই, মহারাষ্ট্রে সপ্প্রতিকালের ঘটনা। বাংলাদেশের 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সমৃদ্ধ-_তার চাহিদা প্রচুর, কিন্ত দিচ্ছে কে? 
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অগ্তএব দরোজা বন্ধ করো । আর অন্তদিকে মহারাষ্ট্র উত্তরপ্রদেশে 
কোটা কিছুটা কাজে লাগিয়ে সরল পথে বেশি দামে বেচে সেই 
টাকায় অন্ত ব্যবসায় লক্ষীলাভের চেষ্টা । এই হচ্ছে মন্দার কারণ 
€শ্রীপ্রফুল্পচন্দ্র সেনের রাজত্বকাল থেকেই এই শিল্প শ্লথ হতে সুরু 
করে )। 

বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কাচা মালের অভাব ঘটতে নুরু 
করেছে ১৯৬ সাল থেকে । এবং চরম আকার ধারণ করে বিগত 
যক্ততক্রণ্টের সময়। এই রাজ্য তার (10) উৎপাদনক্ষমত1 বখন 
বাধষিক ৫৪০, টন, তখন তার ( ৬1) উৎপর্ হয়েছে মাত্র ২৮৯১ 
টন। যেখানে কাচ। মালের চাহিদা ছিল ৫৫*৮ টন, সেখানে নিরপেক্ষ 
(1) কেন্দ্রীয় সরকার সরবরাহ করেছে ২৯৪৮ টন। নাট-বলটু 
উৎপাদনী ক্ষমতা যখন ছিল ৬৩৬৫ টন, সেখানে উৎপন্ন হয়েছে 
(অবশ্যই কাঁচা মালের অভাবে ) ৩১৪২ টন। এক্ষেত্রেও কাচা- 
মালের চাহিদা ছিল ৭৩২১ টন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে ৩৭৩০ 
টন। সমগ্রভাবে ছোট ছোট উঞ্রিনিয়ারিং শিল্পগুলো তাদের 
উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৪১ শতংাশ কাজে লাগাতে পেরেছে । তাও 
আবায় একটি শিফ্‌টের (911) ভিত্তিতে । 

তৃতীয় পাঁচশালা যত এগুতে থাকে ততই বাংলার ক্ষুদ্র 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলে! “বশি করে মার খেতে থাকে ( অথব! মার 
দেওয়া হতে থাকে-_কারণ ওগুলি স্থানীয় স্বধিবাসীদের যে )। 
বৃহৎ শিল্পগুলো ( সর্বভারতীয় বণিকদের ) তাদের চাহিদার 
৮* শতাংশ সরবরাহ লাভ করলেও ক্ষুত্র শিল্পগুলো ৩* শতাংশের 
বেশি পায়নি। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আযাডহক বরাদ্দ (কাচামাল ) 
ব্যবস্থায় কাচ৷ মালের ঘুপ্রাপ্যত৷ সকল রাজের ঘাড়ে চাপিয়ে না 
দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়েই পুরোটা চাপিয়ে দিয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ 
সালে ক্ষুদ্র কাচামাল হিসাবে তামার যে চাহিদ। ছিল, তার 
মাত্র ৯২২ শতাংশ দেওয়া হয়েছে। আর মহারাষ্ট্র পেয়েছে ১৪৪৮ 
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শতাংশ, পাঞ্জাব ১৪১১ শতাংশ, গুজরাট মাত্র ৭২৯৭ শতাংশ। 
পশ্চিমবঙ্গ তামা! ব্যবহারকারী ধাতব-শিল্প আয়তনে বৃহত্তম হলেও 
তাম! সরবরাহের ক্ষেত্রে তাকে ঠেলে দেওয়া হরেছে চতুর্দশ স্থানে। 
এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীর মধ্যে ৪৯'৩৭ শতাংশই 
ধাতব শিল্পে নিধুক্ত। অপর দিকে মহারাষ্ট্রে ২৯২৫ শতাংশ । 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পের, যার ১** টন মাল তৈরীর ক্ষমতা আছে, 
তাকে ১* টন মাল তৈরি করে কারখানা বন্ধ রাখতে হয়। কিন্ত 
কারখানা চালু রাখার খরচ চালাতে গিয়ে উৎপন্ন পণ্যের দাম না 
বাড়িয়ে উপায় থাকে না। ফলে সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতা 
থেকে পেছু হঠতে হয়। 

মন্দাটা পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জনীয়ারি' শিল্পে এবং “ছাট শিল্পে। 
১৯৬৮ সালে মন্দার বাজারে টাট! ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড লোকো৷ মোটিভস 
কোম্পানী বছরের প্রথম সাত মাসে টাটা মাসিঙেল বেন্জ, মোটর 
গাড়ি বিক্রী আগের বছরের তুলনায় ৮* শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
ট্রাক চেসিসের বিক্রী বেড়েছে ১*৪ শতাংশ । প্রিমিয়ার অটোমোবাইল 
কোম্পানি চার মাসে ১২১১টি ট্রাক, ৪১*৯ খানি মোটর কার 
তৈরি করেছে। এই চার মাসে (১৯৬৭ সালে ) তার উৎপাদন ছিল, 
ট্রাক ৮১৭ আর কার ৩৭২৪। কুপার ইঞ্জিনীয়ারিং (বোশ্বাই ) 
জানিয়েছিল যে, তাদের ডিজেল ইঞ্জিনের কারখানায় প্রচুর মুনাফা 
হবে। লিঙ্ক মেসিনারির চেয়ারম্যান বলেছিলেন, তাদের লিস্টার 
মেসিনের চাহিদা ভীষণ বেড়ে গেছে। কুপার ইঞ্জিনীয়ারিং-এর 
চেয়ারম্যান জানিয়েছিলেন, তাদের স্থৃতী কলের মেসিনের চাহিদ। ক্রম- 
বর্ধমান। মুকুন্দ আয়রণ এও ভ্ীলের চেয়ারম্য।ন শেয়ার .হাল্ডারদের 
জানিয়েছিলেন, ভাদের কোম্পানী প্রথম ছ মাসে সাড়ে সাত শত 
কোটি টাকার মাল বেচেছেন। ৬৭তে বিক্রীর পরিমাণ ছিল ৫ কোটি 
৭১ জক্ষ টাকা। লরসন এণ্ড টৌবরো কোম্পানীর ( বোম্বাই ) 
চেক্রম্যান বলেছিলেন, ৬৭র চেয়ে ৬৮তে উৎপাদন ৩৫ শতাংগ 
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বেশি হবে। মন্দার বাজারে বড় বড় প্রায় সব কোম্পানীর সব 
কিছুই বেড়েছে, _-বেড়েছে বাংলার বাইরের ছোট শিল্পগুলোর 
উৎপাদন । বাড়েনি শুধু বাংলার। কংগ্রেসীদের এবং নেতার 
দলের চিৎকার, ঘেরাও শ্রমিক বিক্ষোভ পশ্চিম বাংলার বিপুল 
সংকটের একমাত্র কারণ। দলীয় সংহতি বজায় রাখতে দেশী 

'কা্রেনীর দলও সুরে সবুর র মিলিয়েছে : কিন্ত অবাঙাঙ্গী প্রাদেশিকতা, 
কেন্দ্রীয় সরকারের (অবস্থাই নেতা নির্ভর) বিমাতৃ সুলভ বদমাসী 
যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বাচার অধিকার হরণের_ প্রকাস্ট 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, একবারও মুখ ফুটে বলেন নি। কারণ? কারণ 
নিশ্চই আছে -নেতা হওয়া তো! নিজের আখের গোছানোর জন্তে। 
জনগণের সেবার ধার কে ক ধারে? আর ১৯৬৩- -৬৮ সাল পর্যস্ত 

বিড়লা গোঠী কংগ্রেসকে মাত্র সাড়ে আটব্রিশ লক্ষ টাক ঘুষ দিয়ে 
(অবশ্যই চাঁদা হিসাবে) ৩৮* কোটি টাকা কামাবার স্থযোগ 
করে নিয়েছে । গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের শ্লোগানধারী কংগ্রেমের ব্যবসায়ী 
গোষ্টীদের দিয়ে দেশলেবা করিয়ে নেওরার কি সুন্দর নমুনা! আর 
টাটাদের গুঙ্গরার্টের মিঠাপুরে সার তৈরি করার কারখান। ? খরচ 
হবে ২'* কোটি টাকা মাত্র। টাটার! দেবেন ৫ কোটি, বাকি 
১৯৫ কোটি টাকার মধ্যে ২* কোটি টাকা শেয়ার, বাকিটা দিতে 
হবে সরকারী লগ্ী সংস্থাগুলোকে । না বললে তে। চলবে না, 
চাঁদার টাকা কি এমনি এমনি দেওয়। হয়? 

বাংলাদেশ তথা কলকাত৷ ছিল সৌভাগোর স্বর্ণথনি। অবাধ 
সহরে স্বাধীনতা প্রাপ্তির তেইশ বছরে গুজরাটি, মাড়োয়ারী 
অবাঙালী ব্যবসাদারের দল নরক গুলজার করেছে । বাঙ্গালী 
সংকীর্ণচেতা, তাই দিনের পর দিন মার খাচ্ছে। ফাটকাবাজি, 
জালিয়াতির প্রতিবাদ না করে রাজনীতির কোন্দল নিয়ে মত্ত থেকে 
তুচ্ছ ব্যাপারে মাথ। দেওয়ার সময় পাচ্ছে না। আজকের ছুটাকার 
মাল কাল দশ টাক! হলে কি এসে বায়? খেয়ে পরে বাচতে গেলে . 
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যে কোন মূল্যেই বাঁচতে হবে। কিন্তু বোম্বাই সবভারতীয়ের 
সাধন পীঠে ( তেইশ বছরেই তার বাড় বাড়ন্ত ) সর্বগারতীয়ত। ছাড়া- 
বার মতলব নিয়ে শিবসেনার জন্ম । মুসলিম লীগকে যেমন মদত 
দিয়েছিল ইংরেজ, তেমনি শিবসেশাদের মদত দিয়েছে কংগ্রেস। 
অবশ্য শিবসেনা দলের ( যদিও এ দলটি গুণ্ডা-বদমাস, পকেটমার চোর 
জোচ্চরে ভতি ) আদর্শ কমিউনিষ্ট-বিরোধী বলে প্রচারিত হয়। 
ব্যাস আর যায় কোথা, বাস্বাইয়ের কংগ্রেসীরা এ৭ং শ্িল্পপতির দল 
দুহাত তুলে এগিয়ে আসে । কারণ, জুজুর ভয়ের মত কংগ্রেসীদের 
কমিউনিষ্ট-ভীতি প্রবল, আমেরিকার তাবেদার কংগ্রেপী সরকার . 
( বর্তমানে অন্ভিযোগ শোন। যাচ্ছে, রাশিয়ারও ) কমিউনিষউ নিধনে 
অক্লান্ত । যদিও মুসলিম লীগের মত সম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে 
জন্মগ্রহণ কর। দল সম্বন্ধে তারা উদার । কিন্তু কমিউনিষ্টদের শক্র 
পরিচয় দিলেই প্রাণের ধন। 

কিন্তু শিবস্নোৰা যে কমিউনি& বিরোধী দল নয় তার প্রন্নাণ, 
১,৬৭ সালের সাধারণ নিধাচনে ভি, কে, কৃষ্মেনন বোম্বাই থেকে 
নির্বাচন প্রার্থা হয়ে (ডালে মাননীয় এস, কে, পাতিল ঘোষণ। করেন, 
মেনন স্থানীয় লোক নন, তার বোম্বাইতে দাড়ানো উচিত নয়। 
কারণ, মহারাষ্ট্র অ-মহারাসীয়দের জন্তে নয়। তবু যখন ভারতীয় 
নাগরিকের অধিকার নিয়ে মেনন বোম্বাই থেকেই নির্বাচন প্রার্থা 
হলেন তখন শিবসেনার দলকে মেননের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিলেন। 
আর শিবসেনার দল মেননের বিরুদ্ধে নিবাচনী প্রচারের নামে 
পাইকারী হারে দক্ষিণ ভারতীয়দের খুন-জখম করতে লাগল, 
বিষয় সম্পত্তি পুড়িয়ে দিতে লাগল। সারা দেশে প্রতিবাদের 
ঝড়-স্কংগ্রেসীরা নীরব। পরে দেখ। গেল, শিবসেনাদের নায়ক 
বাল থ্যাকারের সঙ্গে মাকিণ গুপ্তচর বিভাগের ঘনিষ্ট যোগন্থত্র, 
রয়েছে। 

আবার ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়াপীৰ দ্বিতীয় সপ্তাহে বোন্বাইয়ে সুরু 
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হল শিধসেনার তাগুব নৃত্য । অ-মহারাহীয়দের খুন জখম, লুঠ পাট, 
অগ্নিসংযোগ । কংগ্রেসের বড় সমর্থক জি, ডি, বিড়লার একটা অতি 
সুদর্শন শে। রুমও পুড়ে যায় )__-সবশেষে হিসাবে ৪* কোটি টাকার 
সম্পত্তি নষ্ট (অবশ্য কিছু মহারাস্ীয়ের সম্পত্তিও নষ্ট হয়েছিল। 
লুঠপাটের সময় কি বাছাবাছির ধার ধারলে চলে 1)। চারদিনের 
ষে গুণ্ডাশাহী। কায়েম হয়েছিল বোশ্বাইয়ে সেটা দমন করার কোন 
চেষ্ট। হয়নি পুলিশের তরফ থেকে । বরং তারা নিরীহ পথচারীদের 
গুলি করে হত্যা করেছে (স্বাধীন ভারতে পুলিশের তাই কাজ )। 
সাহায্য চাওয়। হলে দুরে াড়িয়ে হেসেছে (না হেসে উপায় কি, 
কংগ্রেসের নীতি তারা পালন করবে তো |)। এবং সেই হত্যাকাণ্ডের 
সময় বাধিক উৎসবে যোগ দেন অনেক কংগ্রেসী নেতার] । 
বোস্বাইয়ের গুগ্ডাবাজী সম্পর্কে সেদিন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়েক 
যে বেতার ভাষণ দেন তাতে তিনি, শিবসেনাই যে অরাজকতার জন্তে 
দায়ী, বলতে ভুলে গিয়েছিলেন । 

আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মারাঠ। বীর চবনলাল ? 

হরি হরি! তিণি যে মারাঠী। মারাঠা শিবসেনাদের নৃত্য তাকে 
সহা করতেই হবে। ন1 হলে যে সীমানা পুনণির্ধারণ হবে না। 
অ-মহারাষ্ীয়রা মহারাষ্ট্রে শিকড় গাড়বে। 

কিন্তু পশ্চিমবে ? 

এখানে পাটের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন জাতীয় আয়। এখানে 
ডাল কলাই ইত্যাদি নিয়ে অবাঙ পা ব্যবসাদাররা নিশ্চই ফাটকাবাজী 
করবে। এখানে খুনোখুনি বন্ধ করার অন্ভৃহাতে, বাড়ানো হবে। 
এখানে বিশেষ বিশেষ দলের রাঞ্জনৈঠিক কর্মীদের অবাধে পেটানো 
হবে। ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে থানার জিজ্ঞাদাবাদ করে ছেড়ে 
দিয়ে পিছন থেকে গুলি করে মার! হবে। রাজনীতি করার শাস্তি 
এখানে বড় ম্বহ। যেনন, গুহান্ারে লোহার রড পুরে দেওয়া, 
বরফ চাপ! দেওয়া, শিক্ষিত ছেলেকে চিরদিনের মত অকর্মপ্য পঙ্গু 
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করে দেওয়া, শাস্তি ভোগ কালে গুলি করে বা পিটিয়ে মারা, বাড়ি 
থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কোথাও মা কোথাও মে মেরে ফেলা, এক জায়গা 
থেকে অন্ত জায়গায় নিয়ে গিয়ে মেরে রাজনৈতিক খুন বলে প্রচার 
করা, পুলিশ মিলিটারী দিয়ে বাঁড়ির উঠতি ছেলেদের ধরে নিয়ে 
যাওয়া! । যার অর্থ, রাজনীতি করাতে উৎসাহ দান)। এখানে বাংলা 
ও বাঙ্গালীর সংহতি নষ্ট করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টায় শতেক 
কৌশল প্রয়োগ । মিরজাফরের দল প্রস্তুত । কেউ প্রকাশ্তে-কেউ 
অন্তরালে আফিং কেনার ধান্দা খুঁজছে । বাংল! মরছে-_মরুক। 
বাঙ্গালী মরছে-_মরুক। অবশ্য সবই অভিযোগ | এ অভিযোগ 
কি মিথ্য। ? 

শুধু বাঙ্গালী মরছে না। মারা হচ্ছে বিহারকে, আসামকে, 
উদ্ভিস্যাকে। দেশ অথবা জাতি নয়, দল বজায় রাখাই একমাত্র 
কাজু বড় তরফের বড় কর্তারা যদি দেশের জন্যে রাজ্যপাটের বিলি 
ব্যবস্থা গুছিয়ে নেয়তো নিক,-_নিজেদের ব্যক্তিত্ার্থ বজায় 
থাকলেই হল। 

কিন্ত কেন? 

কেন এই অবিচার ? নীতিহীন স্থার্থপরতার নির্লজ্জ বেসাতি ? 

ভারতবর্ষ এক । ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ এক প্রাণ-_-একতা ৷ 
কোথায় একতা? গণতন্ত্রের ধজায় সমাজতন্ত্রের সাধন কোথায়? 
ভিক্ষার স্বাধীনত! শুধু বিশেষ বিশেষ প্রদেশের মানুষ আর সম্পদ 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্তেই কি নেওয়া হয়েছিল? তা বদি না 
হবে তাহলে সাধারণ মানুষের জীবন স্বাধীনতালাভের তেইশ বছর 
পরেও অনিশ্চিতের অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কেন? মার 
খাচ্ছে কেন সমগ্র ভারতের সর্বহারার দল ? 

কেন? কেন কেন?) 
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সবজরমল নাগরমলের ম্যানেঞ্জিং এজেন্ট বাজোরিয়া ও জালানদের 
উত্থানের ইতিহাস কম চমকপ্রদ নয়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 
বাজো(রয়া পরিবার কলকাতায় এসেছিল ভাগ্যান্বেষণে। প্রথমে 
শুধুমাত্র পণ্যের দালালি, পরে মাল কেন! বেচা সরু করে। বাজোরিয়। 
পরিবারের জামাই জালা, ও একদিন কলকাতায় আসে ব্যবসায় যোগ 
দিতে। জালানগা বাজো য়াদের ব্যবসার অংশীদার হয়। প্রতিষ্ঠানের 
নাম পালটে গাখা হয় সুরজমল নাগরমল ক্রমে এই, সুরজমল- 
নাগরমলকে একদিন জয়েন্ট ক কোম্পানীতে পরিণত কর! হয়। এ 
কোম্পানী কটা পাট কল, চিনি কল «কনে এবং কয়েকটি শিল্প সংস্থার 
ম]ানেজিং এজেন্টস হয়। 

সুরজমল-নাগএমল কোম্পানীর দ্রুত প্রসার উন্নতি সুবিপুল অর্থ- 
সম্ভার-_তাদের ব্যবসার নানা পকম অধ্যাতি রটার ফলে আয়কর 
বিভাগ সঞ্জাগ হয়। তারা আয়কৰ তদন্ত কমিশনকে তদন্ত করতে 
নির্দেশ দেয়। তদন্তের বিষয়গুলি £ - 

(১) চিরঞীলাল বাজোরিয়া ও তার ভাইয়েরা 

(২) কে, ডি জালান, তাৰ ভাইয়েরা ও কাক! প্রভৃতিরা 

(৩) এন, কে, জালান 

যে সব কোম্পানী ও সংস্থা পাঁরচালন] বা নিয়ন্ত্রণ করেন সে সব 
কোম্প্রানীও সস্থার শিল্প এবং বাণিজ্য কর্ম। 

তদন্ত কমিশন নুরজমল-নাগরমলের বনু ছুর্নাতির সন্ধান পান। 
যথ। £-- 

১। রপ্তানী-বাণিঞ্যে আগার ইনভয়েসিং 

২। আমদানী বাণিজ্যে ওভার ইনভয়েসিং 

৩। তাদের নিছন্য ব্যবসায়ী ও ব্যবস! প্রতিষ্ঠান মারফৎ কীচ। 
মাল ক্রয় বিক্রয়ে এবং 
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৪। আরও বহু রকম উপায়ে ব্যাপক ছনীতি ও সমাজ 
বিরোধী কার্য কলাপের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। 

কাষ্টমস্‌ ও আয়কর বিভাগ খবর পান, স্ুরজমল-নাগরমলের 
অংশীদারর! তদন্ত কমিশনকে সব তথ্য জানতে দেয়নি ও সরকারকে 
তার প্রাপ্য কোটি কোটি টাকা কর থেকে বঞ্চিত করছে। 
মহাত্ম! গান্ধী রোডে জালানদের বাড়িতে একদিন অকন্মাৎ পুলিশের 
সাহায্যে কাষ্টমস্‌ ও আয়কর বিভাগ চডাও হয়ে তদন্ত চালান। 
জালান পরিবারের আইনজ্জ (কে তিশি।) অনুসন্ধানে 'আপত্তি 
জানান। তবু অফিসারের দল কোন বাধা না শুনে অনুসন্ধান 
চালান। বার করেন হিসাবের বাইরের রাশি রাশি টাকা, দলিলপত্তর, 
বে-আইনী সোন। ইত্যাদি-ইত্যাদ 

শুধু জালান-বাজোরিয়া নয়, গোয়েঙ্কা প্রভৃতিদের বিরুদ্ধেও 
বছবার কব ফাঁকির বসু অভিযোগ উঠেছে-_-অভিযোগ প্রমাণিত 
হয়েছে । অভিযোগ উঠেছে টাটা-বিভলাদের ব্যাপারেও অভিযোগ 
উঠেছে নরহত্যার, বৈদেশিক মুদ্রা আত্মলাতের। কিন্তু কিছুই 
হয়নি। বরাবর সাতখুন মাপ হয়ে গেছে। উপরন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকার তাদের কোটি কোটি টাকার অর্থ সাহায্য দিয়েছে । এবং 
সেই টাকা যথা সময়ে তারা সরকারকে ভুল বুঝিয়ে নিজেরা আত্মসাৎ_ 
করেছে। সবকারী হোমর! চোমরা মন্ত্রীর দল শুধুমাত্র নিজেদের 
স্বার্থে সাধারণের টাকা ফাকিতে ঢেলেছে। 

স্বাধীন ভারতবর্ধে ধনী হয়েছে আরে ধনী__গরীব আরো গরীৰ। 
শহর ঘিরে গড়ে উঠেছে ইমারত-_ গ্রামের পর্ণকুটার পড়েছে হেলে, 
সভ্যতার পিলস্ুজ মাথায় দীডিয়ে আছে অর্ধহারে অনাহারে লক্ষ লক্ষ 
কোটি কোটি মানুষ । 

মানুষ দেখছে আর দেখছে। শুধু দেখার জন্যেই জন্মেছে 
যেন সে। দেখছে, ম্বাধীনতার হীনতায় তার মরার বাড়া হয়ে বাচা। 
দেখছে, তার মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনি মিনি খেলা । দেখছে, তাকে 
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তার ন্যাধ্য অধিকার থেকে বধিত করার শতেক অপকৌশল। দেখছে 
আর ভাবছে । না, ভাবতে পারছে না সে। ভাববার অবসর কোথায় 
তার? সে ছুটে চলেছে*_ ছুটছে--ছুটছে আর ছুটছে। হোঁচট খাচ্ছে, 
পদে পদে তার বাধা, যদ্ত্রণা-দাক । তবু ছুটছে, আর ছুটতে ছুটতে 
ভাবছে, কোথায় চলেছি? কোথায় নিয়ে যাওয়। হচ্ছে? কোথায় 
যেতে চেয়েছিলাম? কোথায় যাচ্ছি? 

আমরা আশ্রয় চেয়েছি, নিরাপত্তা চেয়েছি, শাস্তি চেয়েছি। 

কেন এই অশান্তি-__হাহাকার--কান্ন! ? 

কারা আমাদের আশ্রয় কেড়ে নিয়েছে? নিরাপত্তা বিদ্বিত 
করেছে? শাস্তির পথ অবরুদ্ধ করেছে ? 

তারা কারা ? কোন্‌ স্বার্থে তারা অভিলাধী। দোষীকি আমরা? 
আমাদের অসংখ্য জীবন অথবা পথের ভ্রান্তি? কোন্টা--কোন্টা 
সত্য? 

আমরা কোথায় চলেছি? 


আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন মাস্টাবমশাই ! বলাই সাধুরখখার 
কণ্ঠস্বর । লজ্জার ক্ষম! প্রীর্ঘনা। বলাই সাধুখা কোন অগ্ঠায় 
না করেই ক্ষমা চেয়েছে। 

কৌতুক অনুভব করেছিল বিনোদ । বলেছিল, ক্ষমা চাইলেই 
কি ক্ষমা! পাওয়া বায়? 

-আপনি বিশ্বাস করুন মাষ্টারমশাই, সেদিন বখন আমরা 
গেলুম, তখনও বুঝতে পারিনি, আপনি খুন হয়েছেন। সকালে সময 
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পাবনা বলে, আগের দিন বিকালে দেখা করে এসেছিলাম কমলের 
সঙ্পে। লজ্জিত কণ্ঠে বলেছিল, আপনার কথাটা আমি ভূলে গিয়ে- 
ছিলাম । 

একটু চুপ করে থেকে, বিনোদ কিছু বলার আগেই বলেছিল, 
কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার কথাটাও আমার মনে হয়েছিল। মনে 
হয়েছিল, বড় অন্ঠায় হয়েছে । তীর্থ দর্শনে চলেছি, চেন। পরিচিত 
সকলকেই বলেছি, দেখা করে এসেছি সকলের সঙ্গে, কিন্ত আপনি 
আমার চেনা জানার একজন হলেও, আপনার কথা ভুলে গেছি। 
আমি যেন... ... 

হেসে ফেলেছিল সে। সহজ সরল মনের অধিকারী মানুষটার 
স্বীকারোক্তিতে নিজেই লঙ্জা পেয়েছিল বারবাব। বলেছিল, দেখা 
করাট! তো আমারই উচিত ছিল। 

আশ্চর্য হয়েছিল বলাই সাধুরী। কিন্ত কিন্ত করে বলেছিল, 
একি বলছেন আপনি, মাষ্টারমশাই ? 

_আমিও সত্যি কথাই বলছি। হেসেছিল বিনোদ কমলের 
মারফৎ আপনার সঙ্গে আমার আলাপ, তার সঙ্গে আপনার ওখানে 
আমার যাওয়া-আস1। সে যখন অন্ুখে শয্যা গ্রহণ করলো, তখন 
তাকে দেখতে যেতে পারঙ্গাম আমি, ছু প1 এগিয়ে একদিনও আপনার. 
সঙ্গে দেখ! করে এলুম না। 

--তাতে কি হয়েছে, আমি জানি আপনি কাজের মামুষ। 
আমার ওখানে যে যান, কত ভাগ্য আমার । একটু থেমেছিল বলাই 
সাধুখ। । বলেছিল, কিন্তু মাষ্টারমশাই, একাজ কারা করলে? 

সেই এক প্রশ্ন, জানতে চেয়েছে সকলেই । কাদের একাজ ? 
বিনোদ নিশ্চই তাদের চিনতে পেয়েছে, নাম বলুক। কিন্তু তারপর? 
যদি তাদের চিনেই থাকে সে, যদি নাম বলে,_কি হবে? পুলিশ 
তাদের ধরবে। হয়তো বা ধরবে না। সন্দেহ? সন্দেহটা মিথ্যা 
কি? হয়তো মিথ্যা নয়। অভিযোগ, গুধু আঞ্জ আর অভিযোগ 
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নয়। কটা মাসের এই যে খুনোখুনী--বলতে পারা যাঁয় দীর্ঘদিনের ; 
নতুন নয়-_ খুনোখুনীর রাজনীতি ইদানীং কেবল মাত্র বেড়েছে। 
থুনোখুনী ছিল-_হয়তো ব1 থাকবে। কিন্ত কেন? 

আঞ্তকের এই যে খুন জখম, একি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে? 
বিনোদ কি রাজনৈতিক খুন হয়েছে ? অথবা! সেই বাচ্চ। ছেলেটা, যে 
ছেলেটাকে কজন মিলে মারতে চেয়েছিল, মারার আগে জানতে 
চেয়েছিল, আরে! কজনের নাম? 

কাগজে প্রতিদিনের খবর, অমুক দলের কর্মী অমুক দল কর্তৃক 
নিহত। অমুক দলের সঙ্গে অমুক দলের সংঘর্ষ। যুলে কি 
রাজনৈতিক বিবাদ? সব ক্ষেত্রে নয়। ব্যক্তিগত আক্রোশ, তুচ্ছ 
কারণের পরিণতি । কুকুর মরলো! দলহীন গৃহস্থের, স্বরু হল হু দলের 
সংঘর্ধ। গৃহস্থকে কোন দলে যেতে হল। কুকুরটাই দল ঠিক করে 
দিয়ে হাসতে হাসতে যাত্রা করলো মহাপ্রস্থানের পথে । হাসতে 
হাসতে গেল এইজন্যে, সে যদি চলন্ত বাসের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে 
ন1 মরে, স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতো তার, তাহলে পুরানো মণিব তাঁর মরা 
দেহটাকে আস্তাবলে ফেলে দিয়ে একট। নতুন কুকুরের নতুন মণিব 
হতো নিশ্চই, তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মৃত্যু উৎসবে কটা প্রাণ বলি 
দেখে না হেসে পারলো না,_-তার জীবনের মুল্য মানুষের জীবনের 
চেয়ে অনেক- অনেক বেশি। একটা পশুর জীবনের বিনিময়ে 
অনেকগুলে! তাজা প্রাণের রক্ত ঝরে অবলীলায় ! 

তাকে নীরব থাকতে দেখে বলাই সাধুখ! জিজ্ঞাসা করেছিল, 
কি ভাবছেন মাষ্টারমশাই ? 

হেসেছিল বিনোদ । বলেছিল, কিছু ভাবতে চাইছিন! আমি। 

--কেন মাষ্টারমশাই ? 

_আমি ভাবতে চাই না। 

কেন? 

- আমি ভুলতে চাই। 
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অবাক হল বলাই সাধুরখা। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 
ভুলতে চাইলেই তো ভোলা যায়ন! মা্টারমশাই | 

_কি? চমকে উঠেছিল বিনোদ। 

--সব- সব কিছুই । 

_কেন ? 

_-তা ঠিক জানিনা । স্বীকার করেছিল বলাই সাধুরখখ1। আমি 
মুখ্া-ন্ুখ্যু মানুষ । সব বথা গুছিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই। 
কিন্ত মাষ্টারমশাই, আমার মনে হয়েছে, কিছুই ভোলা যায় না। 
একদিন-না-একদিন গোপন পাপ পারা হয়ে ফুটে উঠবেই। পাপকে 
গোপন করলে পাপ কি গোপন থাকে ? 

_-থাকে না? 

__না মাষ্টারমশাই, থাকে না। থাকতে পারে না। সে গোপন 
পাপই আজ পার! হয়ে ফুটে উঠেছে। শতেক কৌশলে পাপীরা 
ঢাকতে চাইছে পারা । নিম্পাগপীব দল কেউ পারাকে_ কেউ বা! 
পাপীকে শেষ করতে চাইছে । আর জানেন, কে পাপী আর কে 
পাগী নয়, ভুল হচ্ছে সেখানে । কিন্ত সকলেরই উদ্দেশ্ট পারার 
বিনাশ । 


হেসেছিল বলাই সাধুর্বা। বলেছিল, ভূলের শিকার । ভূল যারা 
করেছে, জেনে শুনেই করেছে । ভূল না করে তাদের উপায় ছিল না। 
ভূল করার জন্যেই ভূল করেছে তারা। অথব! বলতে পারেন, ভূল 
করানো হচ্ছে তাদের দিয়ে। 

অবাক বিনোদ প্রশ্ন করেছিল, কেন! 

-কেন? গম্ভীর হয়েছিল বলাই সাধুরখা। বলেছিল, এক 
একখান! গ্রামে একজন মোড়ল থাকতো! মাষ্টারমশাই। মোড়ল ছিল 
গ্রামের মাথা । মোড়ল গ্রামবাসীদের মরতে বললে মরতো, বাঁচতে 
বললে বাচতো। কেউ চিন্তা করতো না কেন মরবে তারা? সে 
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দিন আজ আর নেই। কিন্তু সে গ্রাম আজও আছে । আছে সেই 
গ্রামের মানুষ । শুধু জড়ো! হয়েছে বু মোড়ল। তাগ করে নিয়েছে 
মানুষগুলোকে । একমাত্র শক্র জমিদার । জমিদারকে শেষ করতে 
চায় তারা । শেষ বলতে, জমিদারকেও সকলের একজন হতে হবে। 
একসঙ্গে চলতে হবে সকল মানুষের সঙ্গে । মোড়লের দল জমিদারের 
বিরুদ্ধে জোহাদ জানায় । একদল বলে, জমির খাজন! কমাতে হবে, 
কারণ, এ বছর আজম্মা। একদল বলে, তিন বছরের খাজন৷ 
মকুব করতে হবে। একদল বলে, খাজন৷ টাজনা দোব না আমরা । 
জমিদার বলে, বেশ-বেশ, এবছর খাজনা দিও না। অশ্থদলের 
চাঁপে বলে, ঠিক আছে তিন বছরের খাজনার কথাট' ভেবে দেখবো । 
অন্যাদলের কথায় বলে, খাজনাটা বন্ধ করলে কি চলে? এর মধ্যে 
আবার আর একদল বলে, ওসব খাজনা টাজনা নয়, জ্মমি আমাদের, 
জমির মালিক সবাই, জমিদার বলে কেউ নেই-__কেউ থাকবে না। 
স্বর হয়ে যায় লাঠা-লাঠি। মার দেওয়া হয় শেষের দলটাকে। 
সব দলের সঙে জমিদারও এগিয়ে আসে । সেটা মিটতে না মিটতে 
স্বর হয় নিজেদের মধ্যে । কারণ, সন্দেহ। সন্দেহ থেকেই 
সংঘর্ধ। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ । সকলের চোখে সকলে 
দালাল। একটা গ্রামের মানুষ অনেক মোড়েলের হাতে পড়ে 
ছন্নছাড়া হয়ে এ ওকে মারছে ও একে মারছে । আর মোড়লের 
দল? তারা সকলেই আলাদা, আবার এক। তাদের মোড়লিট। 
থাকলেই হলগ। চুপ করেছিল বলাই সাধুখ1। বলেছিল, আমার 
সবচেয়ে হুখ কোথায় জানেন মাষ্টারমশাই, আমরা যখন সবাই এক, 
আমাদের সকলের উদ্দেশ্টও যখন অভিন্ন তখন আমর! ভিন্ন 
হয়ে আছি কেন? কেন আমরা একসঙ্গে হচ্ছিনা? একসঙ্গে না 
হলে কি কোন কাজ হয়, আপনিই বলুন ? 
সস্একসঙ্গে হওয়া কি সম্ভব ? 
- কেন সম্ভব নয় মাষ্টার মশাই ? 
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--কি জানি। 

__নিশ্চই জানেন, বলবেন না। 

-_না-না, সত্যিই আমি জানিনা । 

--জানেন না? একটু যেন হতাশ হয়েছিল বলাই সাধুর! । 
বলেছিল, একটা কথ জিজ্ঞাসা করবো! মাষ্টার মশাই ? বলুন, সত্যি 
উত্তর দেবেন ? 

- জানা থাকলে নিশ্চই দেব। 

_"মনে করুন, আপনি আর আপনার ভাই। একই বাপের 
ওরষজাত, একই মায়ের সন্ভতান। একই সঙ্গে ওঠা বসা খাওয়া 
দাওয়", কিন্তু কর্মক্ষেত্র আপনাদের আলাদ', আপনার! ভিন্ন মত এবং 
পথের পথিক । শাসক শ্রেণীর শোষণ মুক্তির প্রতিজ্ঞা আপনাদের 
হুজনেরই । কিন্তু হুজনের মত-পার্থক্য বড় বেশি আপনাদের । 
সেক্ষেত্রে আপনি বা আপনার ভাই কি পরস্পরের শক্র ? 

_শক্র কেন হবে? 

-্-তাই হচ্ছে মাষ্টার মশাই | রক্তের সম্বন্ধ নয়, রাজনীতির 
দাবা খেলাটাই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে । আমরা এক হতে 
পারছি না, একসঙ্গে হতে দিচ্ছেনা রাজনৈতিক মতবাদ । আমরা 
পরস্পরকে আঘাত হানছি, হর্বল হচ্ছি, ভাইয়ের মৃত্যুতে গুমরে 
কীদছি অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে-_তবু এক হতে পারছি না।) আমরা 
ভারতবর্ষের মানুষ, ভারতের অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নির্যাতীতের 
দল, আমরা এক। আমরা শাসকের অন্তায় শাসন রুদ্ধ করবো, 
আমর! ধনীকের শোষণ শেষ করবো । আমরা একসঙ্গে বাচবো, 
আমর! বাচতে চাই। আমরা মুক্তি চাই । কেনকেন, আমরা তা 
পারছিনা মাষ্টার মশাই? 
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বলাই সাধুধার সেই আকৃল প্রশ্নটা যেন এখন--এই মুহূর্তে স্পষ্ট 
শুনতে পেল বিনোদ । বলাই সাধুখ। যেন প্রশ্ন করছে। জানতে 
চাইছে। কেন আমরা এক হয়েও এক নই? কোথায় বাধা ? 
কিসের বাধ? সে বাধা কি অনল অটল? মানুষের অসাধ্য কি সে 
বাধা অপসারিত করা? 

মানুষ! ভারতবর্ষের মানুষ! লক্ষ কোটি অস্তুরে তার একটি 
মাত্র প্রশ্ন, কেন-কেন-কেন ? 

কেন আমরা স্বাধীন হয়েও মুক্ত নই ? 

কেন আমরা শুম্থ ভাবে বাঁচার অধিকার হারা হয়ে আছি? 

কেন আমরা দিনের পর দিন মার খাচ্ছি, মরছি ? 

কেন? কেন? কেন? 

(শোসক শ্রেণীর অস্তায়, অহমিকা', দস্ত, অহঙ্কার, আত্মতোষণ নীতি 
আমাদের জীবনকে মনুষত্ব হীনতাঁর চরম পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে গেছে। 
হুর্নাতির বীজ বপন করেছে আমাদের মধ্যে। অভাব আমাদের 
আত্মন্খী হতে প্ররোচিত করেছে । আমাদের একদল ক্ষুদ্রতর 
স্বার্থের পূজারী হয়ে দেখ! দিয়েছে । হাত মিলিয়েছে শাসক শ্রেণীর 
স্বার্থের সঙ্গে। জাতীয়তাবাদের মেরুদণ্ডে আঘাত হেনেছে শাসক 
শ্রেণী। আমাদের এক হতে দেয়নি-দিচ্ছে না। আমরা এক 
হয়েও পৃথক, একই সরাইথানায় ভিন্ন পথের পধিক)) 

সে জানতে চেয়েছিল, দেশ ভ্রমণ কেমন হল ? 

বলাই সাধুখ'1 যেন বুঝতে পেরেছিল, বিনোদ অন্ত কথ! বলতে 
চায়-_শুনতে চায়। বলেছিল, মাঝে মাঝেই আমার বাইরে যাওয়ার 
রোঁগ আছে মাষ্টার মশাই । আমি সাধু মহাপুরুষ নই যে, এই আমার 
কাশী মথুরা বৃন্দাবন বলবো! । সংসার নেই যে, আষ্টে পিষ্টে জড়ি 
জাপ্টি হয়ে পড়ে থাকবে! । একল! মানুষ, মনট! মাঝে মাঝে বেরিয়ে 
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পড়তে চায় বলেই বেরিয়ে পড়ি। ভাল লাগে নতুন নতুন দেশ 
দেখতে, মন্দিরের ঠাকুর দেখি, পথের মানুষ দেখি। রথ দেখ। আর 
কলা বেচ৷ হুইই চলে আমার । অভিভজ্ঞত। প্রতিবারেই কিছু ন। কিছু 
হয়। মানিয়ে নিই। কিন্ত মান্টারমশাই, এবারের অভিজ্ঞতা আমার 
কাছে নতুন কিছুট!। 

-_কি রকম? 

_-এবার আমার সঙ্গী ছিল এক ছোকরা । ক'জায়গায় ঘোগার 
পর বললে, দিল্লী যাবো । গেলুম দিল্লী। ছোকর! বললে, থাকবার 
জায়গার অভাব হবে না। বাঙ্গালীদের জন্তে ঠাকুর বাড়র দ্বার সব 
সময়ের জন্ডে মুক্ত। গিয়ে দেখলুম, সত্যই মুক্ত মাষ্টার মশাই, 
অফিসে যেতেই চশম! চোখে, গাল তোবড়ানো, রং কালো, পাক! 
চুল ভদ্রলোক সোঞ্জ৷ উন্মুক্ত দ্বার দেখিয়ে দিলে। জায়গ! নেই। 
আমার সঙ্গের ছোকরা বললে, সেকি,আমর। কত আশ। করে এসোছ। 
আঁফসে একটি বুশ-জাম। গায়ে দেওয়া বাবু ছিল, বললে, এসেছেন 
কেন, আমর! কি মাথার দিব্যি দিয়ে রাস্ত। থেকে ধরে এনেছি? শুনে 
মনে হল, বলিহারি -ধর্মশাল। লেখ। রয়েছে সাইন বোর্ডে, অধর্ম না 
করে ধর্মভাবে আশ্রয় কামনা করেছি, এই উত্তর? আমার ছোকরা 
বললে, দেখুন ন! দাদা দয়া করে বদি.*.থামিয়ে দিয়ে এক উত্তর, 
হবে না, জায়গা নেই। এমন সময় সুটে বুটে এক ফ্যামিলী এল। 
আমাদের কথ। কিছু শুনে বললেন ভদ্রলোক, ঘট টর.*..। ছোকরা 
বললে, না। তারপর চোখে চোখে ইসারা। অন্তরালে গমন। 
ফিরে এসে বললে, হল ঘরে থাকতে হবে, পারবেন? তাই সই। 
দিন পাচ টাকা, খাওয়া থাকা। আর কাল সকালেই চলে যেতে 
হবে। তাই হবে, বলে রইলুম। রইলুম ধর্মশালার নিয়ম ভঙ্গ করে 
পাচটি দিন। আপত্তি? আমার সঙ্গের ছোকর। বুঝে সুজে মিটিয়ে 
ফেলে ছিল। ঘর পেয়েছিলুম তার পরদিনই । খেয়েছিলুম তিন 
দিন, কিন্তু ধর্মশালার হোটেলের নিয়ম অস্ধ্যায়ী পাচ টাকা করেই 
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দিতে হয়েছিল। আর মাষ্টার মশাই, রাজধানীতে মানুষের শৃঙ্খল! 
বোধ দেখেছিলুম । বাসের লাইন যেন তিনটে সিনেমা হলের 
হাউস ফুলের লাইন। ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ধাড়িয়ে থাকা । বাস 
আসছে, ছুজন নামছে হুজন উঠছে । তিনজন থাকলে পরের লোককে 
লাইন ছেড়ে দিচ্ছে। আমার সঙ্গের ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 
হ্যা হে, দিল্লীর মান্ুব-__ধারা বাসে চড়েন তাদের সময়ের কোন দাম 
নেই, তাই না? আমার ছোকরা! বলেছিল, সময়ের দাম যদি কড়ায় 
গণ্ডায় উত্তল করে নিতে চাও তাহলে ট্যার্সি চড়ো, নাহলে মোটর 
কেনো, অন্ততঃ স্কুটার একখান! । 

মনে পড়ছে আরো৷ অনেক কথা । মধ্যরাত্রির অন্ধকারে একাকী 
জাগ্রত বিনোদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে দৃশের পর দৃশ্ঠ--কত 
কথা। সে জেগে উঠেছে। 

হাসপাতালে থাকাকালীন একদিন রাত্রে তাকে জাগিয়ে ছল 
ডিউটিরতা নার্প। জানতে চেয়েছিল, কি হয়েছে তার? 

হাসপাতাল থেকে বিদায় নেবার আগের দিন বিনোদ তার 
নাস'কে দিয়ে ওকে ডাকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ পরে আসবার পর 
হাঁসি মুখেই বলেছিল, আমার আগ।মী কাল ছুটি হয়ে যাচ্ছে, সেই 


হেসেছিল সে। বলতে পারেনি, অবার আসবেন । ও কথা 
বল। বায় না । 

বিনোদ বলেছিল, একট। কথ আমি জানতে চাইছি। একদিন 
আমি যখন ঘ্বুমের ঘোরে গোডাচ্ছিলাম, তখন কি আপনি আমার 
মৃত্যুর সময় হয়েছে বলে মনে করেছিলেন ? 

সে তেমনি হেসেছিল। 

“বিনোদ বলোছল, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের কথ 
আমি ভূলবো না। 

সে তেমনি হেসে বিদায় নিয়েছিল । 
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দেখা করে গিয়েছিলেন, দিনের বেলার নার্স । হাসতে হাসতে 
বলেছিলেন, বিনোদবাবু জোর করে অনেক ওষুধ খাইয়েছি, 
ইন্জেকসন দিয়েছি-যখন হাটা-চলা করতে পারবেন স্বাভাবিকভাবে, 
একদিন আনবেন। 

বিনোদ বলেছিল, আপনিও আসবেন একদিন । 

_যাব। হেসেছিলেন তিনি, আর বিয়ের সময় নিমন্ত্রণ না 
করলেও যাব। 

--অবাক হয়েছিল বিনোদ | 

তিনি বলেছিলেন, মাষ্টারমশাইয়ের কাছে সব শুনেছি আপনার 
কথা। আমাদেরও তে ঘরসংসার আছে। জানতে ইচ্ছা 
করে না? 

অমূল্যবাবু যাবার আগে বলেছিলেন, এ যাত্রায় ফিরে চললুম 
মাষ্টারমশাই । ভাক্তারবাবুরা বলছেন, অপারেশন করা উচিৎ হবে 
না। ওষুধ খাইয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। আবার হয়তে। আসতে হবে। 
তখন ফিরতে পারবে কিনা জানি না। 

ডাক্তার সান্তালের গলাটা গম গম করে উঠেছিল, কি হে 
ছোকরা, অত মনোযোগ দিয়ে কার কথ। ভাবছে ? 

উঠে বসেদিল বিনোদ । বলেছিল, আনন ডাক্তারবাবু। 

- আমার কথ! নিশ্চয়ই ভাবছে। না? 

-আজ্ে আপনার কথাও আমার মনে হয়েছে। 

সর্বনাশ! আতকে উঠেছিলেন তিনি। তুলে যাও, তুলে 
যাও। মনে কর আমাকে দেখনি, চেন না। ডাক্তার সতীকাস্ত 
সান্তাল নামে কেউ নেই | 


_দেকি? 

_হ্্যা, আমি থাকতে চাই না। অন্ততঃ তোমার মন থেকে 
আমি মুছে যেতে চাই। 

-“এ আপনি কি বলছেন ডাক্তারবাবু ? 
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“বলছি কি হে, বলতে বাধ্য হচ্ছি। ভয়ে বলছি এ কথা। 
যে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে রোগীর প্রাণ ফিরিয়ে আনি, সেই মৃত্যুর 
ভয়েই এ কথা বলছি। মাষ্টার যখন), তখন তোমার হাতে বাধ্য 
ছাত্রের অভাব নিশ্চই নেই। একটা ছুরি বা বোমা ধরিয়ে দিয়ে 
কোনদিন পাঠিয়ে দিলেই হলো! । 

_-কেন? 

-কেনকি হে? তোমাকে আকথা-কুকথা কি কম বলেছি? 
গুণ বদমাস বলেছি। অতএব আমি তোমার শক্র | তোমাদের 
ভাবায় প্রতিক্রিয়াশীল দালাল। দালালকে নিশ্চই খতম করতে 
হবে। 

__কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি তে। বলেছি আমি রাজনীতি করিনা । 
রাঞ্জনীতি করা আমার কাজ নয়। আমি শিক্ষক । 

_-বটে বটে! হেসেছিলেন ডাক্তার সান্তাল। পরক্ষণে গম্ভীর 
হয়ে বলেছিলেন, দেখ মাষ্টার, কিছু মনে কোর ন। । কথাট। তোমাকেই 
যে বলছি তাও নয়। তবে সব কিছু, অর্থাৎ যা দেখতে পাচ্ছি তাতে 
মনে হয়, আজ রাজনীতিই আমাদের জীবনের স্পেশাল কোয়ালি- 
ফিকেসন হয়ে ফাড়িয়েছে। রাজনীতি নামক সংক্রামক ব্যাধিটির 
হাত থেকে আজ আমাদের কারে নিস্তার নেই। দলীয় রাঞ্জনীতি 
আজ আমাদের জীবনের একমাত্র মানদণ্ড । মাষ্টার, তুমি তে। অনেক 
পড়াশুনা করেছো, অনেক জনের সঙ্গে মেলামেশ! তোমার, কেন এমন 
হল বলতে পারে৷ ? 

আপনি :১*১১:১১ 

বাধ! দিয়েছিলেন ডাঃ সাগ্তাল । বলেছিলেন,(বাঙ্গালীর বহু দোষ, 
ক্ররটি কম নেই। কিন্তু বাঙ্গালীর য। আছে আমার অন্ততঃ মনে হয়, 
আর করে৷ ত। নেই। সেই বাঙ্গালী কেমন করে দিনের পর দিন 
এমন সংকীর্ণচেতা হয়ে পড়ছে? কেন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিভেদের 
বীজ? কেন বাঙ্গালী একসঙ্গে পারছে না মাথ! তুলে দাড়াতে ? 
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মাষ্টার, বাঙ্গালী বদি মাথা! তুলে দাড়াতে না পারে, সমস্ত ভারতবর্ধও 


যে মাথা তুলতে পারবে না।) 
_ ডাক্তারবাবু'..*.- 
__মাষ্টার, একদিন আমি জাতীয় আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম। 


সরে এসেছিলাম তখন, যখন দেখেছিলাম, অস্ততঃ আমার মনে 
হয়েছিল, জাতীয়তাবাদের অপমৃত্যু ঘটছে অনুভব করে। আরাম 
হারাম হ্যায়-এব বদলে হারামের পরিবর্তে আআরামকে গ্রহণ করার 
স্বযোগ নিশ্চই আমি নিতে পারতাম । আমার বিবেকে বেধেছিল। 
মাষ্টার, আমি অতি বদ লোক । অনেকের সঙ্গেই আমার মতের 
অমিল ঘটে পদে পদে' নিস্ষপ আক্রোশে জলে পুড়ে খাক হয়ে 
যাই। একি হচ্ছে মাষ্টার? কেন সমস্ত মানুষ এক হতে 
পারছে না? 

-_কেন ? 

_কেন? চিস্তা করেছিলেন ডাঃ সান্ভাল। ম্লান কে 
বলেছিলেন, ছুনিয়ার মানুষের মুক্তির স্বপ্ন আমি দেখি। হুনিয়ার 
মানুষের মুক্তির সংগ্রাম আমার আদর্শ। কিন্তু ভারতের 
মানুষের মুক্তির পথ সন্ধানই আমার জীবনের পথ, প্রথম এবং 
প্রধান । 

--আপনার অপারেশনের টেবিলে ? 

ঠাট্টা করছে মাষ্টার ? 

--আমি জানতে চাইছি । 

--আমার কাছে? 

--সকলের কাছেই। 

"আমার উত্তর ? 

- আমি শুনতে চাই? 

_ আমাদের মুক্তি-_সকলের মুক্তিই কাম্য । শাসন এবং 
শোষণ মুক্তির সংগ্রামে আমরা সবাই এক এবং অভিল্প। 
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--তাকি সম্ভব? 

_ যা অসম্ভব তা কিন্তু মিথ্যা নয় মাষ্টার। ইতিহাস তো মিথ্যা 
বলেন। । শোষিতের সংগ্রাম মাথা তোলে একসঙ্গে । বাধার 
প্রাচীর ডিডিয়ে নয়, চূর্ণ করে। 

_ ডাক্তারবাবু! 

_-মাষ্টার, এ আমাদের জীবনের লজ্জা না অভিশাপ আমি বুঝতে 
পারি না। আমি বুঝতে পারি ন৷ 'ানুবের স্বতঃস্ফুর্ত জাগরণকে 
কেন বারবার স্তৰ করে দেওয়! হয়। কোন্‌ স্বার্থে? 

-আমি জানিন! ডাক্তারবাবু। 

_কিস্ত জানিনা বললে তো! চলবে না বিনোদবাবু। জানিন। 
বলে দায়িত্ব এবং কর্তব্কে পাশ কাটাবার মনোভাব ত্যাগ করতে 
হবে। 

_কি করবে! ? 

_-জানেন না? তীক্ষু প্রশ্ন ডাঃ সান্তালের । 

বিনোদ বিস্মিত, বিমুঢ়। ডাঃ সান্তালের নতুন সম্বোধনটঢায়, প্রশ্থের 
তীব্রতার অসহায় বোধ করেছিল। বলেছিল, আমি, মানে 
ভাক্তারবাবু, ৪৪৬ ০০,০০০ 

হেসেছিলেন ডাঃ সাগ্ঠাল। নীরব হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে 
প্রসাস্ত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মৃ কণ্ঠে 
বলেছিলেন, সাধারণ মানুষ বড় শান্তিপ্রিয়, তাই না মাষ্টার 1 

_-হ্যা, ডাক্তারবাবু । 

--সাধারণ মানুষ নিশ্চই অশান্তি কামনা! করে না? 

__-না ডাক্তারবাবু। 

_তাই নাধারণ মানুষকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয় 
মাস্টার । 

-কি? চমকে উঠেছিল বিনোদ । 

--তুমি একজন সাধারণ মানুষ, মাষ্টার । অশান্তি এড়াতে দিনের 
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পর দিন তুমি সব কিছু মেনে নিচ্ছ। তুমি সখী হতে চাও, পার ন|। 
শাস্তি কামন। কর, পাওন।। কিন্তু কেন মাস্টার? কেন তুমি সুখী 
হতে পার না? শাস্তি চেয়েও পাওনা । কেন? 

-_কেন? 

আবার হেসেছিলেন ডাঃ সান্তাল। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 
প্রশ্নট। আমি তোমাকেই করেছি । 

_ উত্তর আমার জানা নেই। 

_কিন্তু জানা নেই বললেই তো চলবে না মাষ্টার _-জানতে হবে। 


--আর? 

-আজ এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষকে, তোমাকে-_ 
আমাকে । আমাদের আজ আর দূরে দাড়িয়ে থাকলে চলবে না। 
দুরে দাড়িয়ে থেকে বাঁচতে চাইলে বাঁচতে পার! যাবে না। 

-_কেন ডাক্তারবাবু ? 

--কেন তা বুঝতে পারছ না? কেন তুমি আঘাত পেলে ? 
কার জন্তে তোমাকে আঘাত সহ করতে হোল 1 যে ছোট্ট ছেলেটাকে 
বাচাতে গিয়ে তুমি মার খেলে, সে যদি মরেই যেতো, তাতে কি লাভ 
হোত-_কোন্‌ উদ্দেশ্ট সাধন হোত বলতে পারো ? 


- মাষ্টার আজ তোমাকে আমাকে--প্রতিটি সাধারণ 
মান্বকে এগিয়ে আসতে হবে। বন্ধ করতে হবে এই অহেতুক 


হানাহানি । 
- কেমন করে? 
--ভাবতে হবে মাষ্টার। চিস্তা করে পথ সন্ধান করতে হবৈ। 


কি? 
ব্যর্থ হয়ে যাবে মানুষের বাচার সংগ্রাম । মুক্তির পথের শেষে 


৩১ 


কোনদিনই পৌছাতে পারা যাবে না। ভুলতে হবে বিভেদ। 
এক হতে হবে মাষ্টার। আমাদের সকলকে একসঙ্গে হাত 
মেলাতে হবে। 


মাষ্টারমশীই, আমি আসবো- আমি এসে নিয়ে যাব আপনাকে । 
বলেছিল বলাই সাধুখ।। 

সেই কণঠম্বর। কত স্পষ্ট- এই যেন শুনলো সে। আমি 
আসবে! মাষ্টারমাশাই, আমি আসবো । আমি এসে নিয়ে যাব 


আপনাকে । 
এসেছিল বলাই সাধুখা! । কথা রেখেছিল তার। 


না-নানা! আর্ত চিংকারে হাহাকার করে উঠলো বিনোদের 
অন্তরাত্বা। ছুরস্ত আক্রোশে ফেটে পড়লো যেন সে, কেন? কেন? 
কেন? 

আমরা বাঁচতে চাই, মুক্তি চাই। আমর! মানুষের অধিকারে 
বেঁচে থাকতে চাই। কে আমাদের অধিকারহারা করেছে? 
কাদের গোপন লিগ্। আমাদের সুস্থ জীবনবোধে পরিপুণণ বাঁচার 
আকাঙ্াকে আজ ভুলের সংকীর্ণতায় মাথ! কুটে মারছে! তারা 
কারা? কারা আমাদের এক হতে দিচ্ছে না স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি 
করে? কেন দিচ্ছেনা? কেন? 

আমার ভাই আজ আমার শক্র। আমার বাব আজ আমার 
চোখে শাসক শ্রেণীর কৃতদাস। আমি সাচ্চা। আমার মত এবং 
পথ ঠিক। আমার মতের বিরোধী, আমার পথে যে অন্তরায় সি 
করবে তার ক্ষমা নেই। আমার চোখে ভাইয়ের ভুল অক্ষমনীয় 
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অপরাধ । আমার চোখে আমার বাবার নীরব দাসত্ব ক্ষমার অযোগ্য। 
সেখানে বাধ্যতার কোন প্রশ্ন নেই, আমি চিস্তা করবে! না, আমি 
যা পারি, বাবা তা পারে না। আমার দায় নেই, দায়িত্ব নেই. 
আমার বাবা সংসারের চাপে পিষ্ঠ-বিব্রত। বাবার অন্তরের মুক্তি 
কামনা আমার কাছে মূল্যহীন। আমার ভাইয়ের সংশোধনের পথ 
রুদ্ধ। শক্র-শক্র । সমাজ শত্রু, সংসার শক্র। শক্র আমার বাবা 
মা ভাই বোন, আত্মপরিজন। আমি তার্দের বলবো না, তোমরা 
ভুল করুছে'_-তোমর! অন্যায়কে সমর্থন করে রুদ্ধ করছে৷ মুক্তির 
পথ। তোমর! মুক্তি চাও-_ আমিও চাই । এসো, আমর! আমাদের 
মত ও পথের পার্থক্য মিটিয়ে ফেলি -সন্ধান করি সত্য পথের, একটি 
পথ। উদ্দেশ্য যখন আমাদের একই, তখন কেন আমরা অবধ। 
ন্দ্ে মেতে ক্ষয় করি নিজেদের ? 

কেন পারি না? কেন পারবে না আমরা । 

আমরা মানুষ । মনুষত্ব বোধে আমর! উজ্জল দীপ্ত। টির 
আমরা ভালবাসি, সম্মান দিই মনুষ্যত্বকে। অযথা হানাহানি করে 
কেন জারা হব্বল করে তুলি নিজেদের? একটি প্রাণের 
মূল্য তো কম নয়। প্রাণের মূল্য বোধকে কেন স্বীকৃতি 
দিচ্ছি না? জীবন ষে অমূল্য। ভূলে ভর! জীবনের সংশোধণের পথ 
কি নেই? 

কেন থাকবে না, আছে। কিন্তু ওরা-_-ওই শয়তানের দল, 
যারা আমাদের ঠকিয়েছে, আমাদের ধোকা দিয়েছে বারবার। 
আমাদের উপকারের নামে অপকার করেছে। সর্বনাশের অতল 
গহবরে নিক্ষেপ করেছে আমাদের শ্যায় বোধ, অন্যায় নীতির নিস্পেষনে 
নীতিহীন করে তুলেছে আমাদের। সেই সুযোগে, আমাদের 
ক্ষণিকের বিভ্রান্তির কালে গলায় পরিয়ে দিয়েছে হ্বাধীনতী! নামের 
সোনার শিকল। চালিয়েছে অবাধ শোষণ- নিষ্ঠুর শাসন। 
আমর! ক্ষুধার যন্ত্রণার প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠেছি । ওরা ছুড়ে 


৩৩৩ 


দিয়েছে রুটির টুকরো। সে রুটিতে আমাদের পেট ভরেনি। পেট 
ভরতে না দেওয়ার ছলনা ওদের । প্রতিবাদ করেছি, আবার পেয়েছি 
রুটি। সেই পেট না-ভরার মত আহার । আমরা জানি আমাদের 
পেট ভরতে ওর! দেবে না। আমাদের পেট ভরানো ওদের সাধ্যের 
বাইরে। তাহলে যে ওদের শোষণ করার মত কিছু থাকবে না। 
আমরা মেনে নিয়েছি ওদের দয়ার দান, তাই শিকল ছিড়তে গিয়েও 
আমরা পারছি ন1। 

শিকল কি তাহলে অটুট থাকবে? ওদের শাসন আর শোষণের 
শৃঙ্খল কি ছেঁড়া যাবে না কোনদিন ? 

কেন যাবে না? আমরাই 'ছঁড়বে! সে শিকল। 

আর ওরা ? 

ওরা? ওরা কৃতদাস। ওর! শাসকশ্রেণীর ক্রীড়ানথে পরিণত 
হয়েছে। ওদের পথ ভুল। ওরা পারবে না। ওদের পক্ষে 
কোনদিন সম্ভব নয় শ্রেনীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। ওর! শক্র। শক্র 
ওই শীসকশ্রেণী। বিভ্রান্ত করছে মানুষকে । ভুল বোঝাচ্ছে। 
ক্ষমতার দস্তে স্ফীত ওদের মন। ওরা-_ওরা"***** 

ওর! ছিল। ওরা আছে। কিন্তু আমরা? 

আমরা কি করেছি? আমরা কি করছি? আমরা কি 
করবো? 

কেন আমরা, ভারতবর্ষের প্রতিটি শোধিত মানুষ এক হতে 
পারবো না? কেন পারবে! না? 

আমর! বাচতে চাই । মুক্তি চাই। অধিকার চাই। 

সেই অধিকার অর্জনের সংগ্রামে আমরা এক। আমরা 
একপ্রাণ__আমরা মানুষ । মানুষের বাচার লড়াই আমর! ব্যর্থ 
হতে দেখ না। 

আমি, বিনোদ | বিনোদের অস্তরাত্ম। প্রবলবেগে মাথা তুললে! । 
অভ্রভেদী হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরে তার আরোহণের প্রতিজ। ৷ 
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সে' ধেন চিৎকার করে উঠলো, আমরা ভারতবর্ষের প্রতিটি গানুই 
এক। শত সহস্র লক্ষ কোটি নির্যাতিত মানুষের একই লক্ষ্য । 
আমরা ভাঙবো। ওদের অন্যায়ের অচলায়তন । আমর! যুক্ত হবো, 
বাচবো । আমরা মুক্তি চাই-_বীচতে চাই। 


বলাই সাধুরখ। গিয়েছিল। কথা রেখেছিল তার। বিনোদের 
বিদায়কালে পুলিশ প্রহরায় পৌছেছিল তার মৃতদেহট1। বলাই 
সাধুখ। খুন হয়েছিল তার দোকান ঘরের সামনে । 

কেন? 

কেন মরলে বলাই সাধুখ। ? 

কেন মারা হোল তাকে 1? কোন্‌ উদ্দেশে ? 

'কেন-কেন-কেন ? 

অন্ধকার রাত্রি। আলো! নেই। ঘুমিয়ে আছে সমস্ত জগং 
চরাচর। 

আমি জেগে আছি। বিনোদ নামের একটা মাগ্ষ) সমাজে 
সংসারে বারবার মার খাওয়া একট! মানুষের সমস্ত বোধ শক্তি নিয়ে 
আমি জেগে আছি। আমি জেগে থাকবো । পৃথিবীর ঘরে ঘরে 
অন্থায় আর অসতের মাঝে আমার জাগ্রত চেতনা । আমাকে মার! 
হয়েছিল। আমি মরিনি' আমি মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছি। 
আমাকে ফিরিয়ে এনেছে সমবেত চেষ্টা--আমি নিজেও ফিরতে 
চেয়েছি তাই আমি ফিরে এসেছি । 

বদি না ফিরতুম ? 

বদি আমার ফিরে আসা সম্ভব না হোত 1 

জস্মিলে মরিতে হবে- আমি জানি, আমর] জানি। কিন্ত এতে 
মৃত্যু নয়, আত্মছনন, ধ্বংস | এ ধ্বংস আমি চাই না। আমি মরতে 
চাই-__ বাঁচতে চাই। বীচার জন্তে যে মরা সেতো শুধু ৃত্যু নয়, 
মৃত্যু আর এক নাম জীবন, সেই জীবন আমার অকাম্য নয়। কিন্ত 
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একি? কেন এই ধংসের পাশা খেলা? কোন্‌ মহৎ উদ্দেখো। 
কাদের স্বার্থে? 
কেন মার! হচ্ছে আমাদের 1 কেন মরছি আমরা ? 
এই মৃত্যু উৎসবের মধ্যে দিয়ে কোন্‌ লক্ষ্যে আমাদের যাত্রা ? 
কোথায় চলেছি? কেন চলেছি? 
আমরা কোথায় চলেছি? 
কোথায় 1 কোথায়? কোথায়'-.**-**' 





